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আমি শর আন, দির" হইতে 
ভইয়াঁছি ; ইহার আলোচনে রে অগ্রসর হইয়াছি ততই 
ইনার মধ্যে নানাবিধ নূতন দ্রব্য আমার দৃষ্টি গোচর হইয়াছে ; 
ব্তই প্রাচীন তস্ত লিখিত গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়াছি ততই 
নুতন নৃতন গ্রন্থকার দেখা দিয়াছেন; সাহিত্যালোচনের 
সময় আমার এক দিন মনে হইল বাঙ্গালা সাহিতোর যথার্থ 
উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি প্রদর্শন করিয়া একটী প্রবন্ধ পিখিলে 
হাল হয়; এ সম্বন্ধে মদিও ছুই একথানি গ্রন্থ বিদ্যমান আছে 
কিন্থ তাহা এ পক্ষে যথেষ্ট নহে ; এবং তত্তৎ গ্রন্থকার মহাশস- 
গণও সম্মুখে যাহা পাইয়াছেন তাহাই গ্রন্থে সন্নিবেশিত 
কবিয়াছেন ; ভাষার অভ্যন্তরে কেহই প্রবেশ করেন নাই) 
এব' কেহই ভাষার উন্নতির ক্রম প্রদশূন করিতে ষক্রবান 
হন নাই; জাতীয় গাহিতোর সহিত জাতীয় বিকাশের যে 
সম্পর্কআছে, ইহ! তাহাদের মধ্যে কেহই প্রদর্শন করিতে 
প্রয়াস পান নাই; আমি জাতীয় বিকাশের সহিত জাতীয় 
সাহিত্যের সম্বন্ধ ও সেইরূপে বাঙ্গালার উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতির 
বিষয় ইহাতে সবিষ্তারে বর্ণন করিয়াছি; এই নৃতন প্রকার 
বাঙ্গালা সাহিভ্য সমালোচনে কৃতকার্য হইলাম কি ন। বলিতে 
পারি না। আমিযে বাঙ্গাল! সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব লিখি- 


%/০ 


স্বাছি, তাহার গ্রথম খণ্ড অদ্য পাঠক সমঙ্গে উপস্থাপিত করি- 
লাম উৎসাহ গাইলে অচিরে..ইহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত 
হুইবে। : | 


রায়না 1 
১লা বৈশাখ জ্রীকৈলাসচন্্র ঘোষ। 
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বাঙ্গাল। সাহিত্য। 
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আমরা দে এই ধন ধান্য স্শোঠিভ, স্থন্দর লগাপাদপে 
সমলগ্কত, পুণানলিল। নদীনিচয় গ্রধাবিত বঙ্গদেশে বসবাদ 
করিতেছি,পুর্ববকালে ইহা উ্ভাল তরঙ্গ মালা পৰি ত- নানাধিধ 
হিজর জলদন্ু্থল মঙ্গাসদু্রের কুক্ষিগত ছিল কত দিনে সে 
ভীতিবিপায়ক মহাসমুদ্র মনুষ্যের আবাসস্থল বলিয়া পরিগণিত 
হইয়াছে তাহার কোন বিবরণই প্রাপ্ত হওয়! যায় না? অধুনা 
ঘন প্রতীচ্য পঞ্ডিতগণ ইহার স্থান বিশেবের নিগদেশস্থি। 
মৃত্তিকা ও স্তর সন্দর্শনে প্রমান করিয়াছেন যে, কোন না কো। 
সময়ে এই বঙ্গদেশের উপর দিয়া মহাসাগরের ভীষণ তরঃ 
নিচর সঞ্চালিত হইত) তখন প্ররতিদেরীর এই সাধের বিলা* 
ক্ষেত্র নক্রমকরের আবাসস্থল ছিল; কিন্তু কতদিনে ছিল 
তাহার সুন্দর মীমাংস। এ পর্য্যন্ত হর নাই,_হওয়। সম্ভবপর 


ন্‌ বাঙ্গাল সাহিত্য । 


নহে। তবে এইমাত্র জানিতে পার! যার, যে যৎকালে মাননীয় 
আর্ধ্যগণ তাহাদের সৃতিক। গৃহ পরিত্যাগকরতঃ অভ্রংলিহ 
হিমালয় ও হিন্দুকুশ উল্লজ্ঘন করিয়! ধন ধান্থাপূর্ণ উর্বর ভারত- 
ক্ষেত্রে গপদাপণ করেন, তখন বঙ্গদেশ প্হাসমুজ্রের এক অংশ 
মধ্যে পরিগণিত ছিল; তাহারা যখন ভারতের আদিম 
-অগ্রিবাসীদিগকে বিদূরিত করিয়! দিয়! উর্বর ক্ষেত্র সকল 
অধিকারপুর্ববকক ভারতে বদ্ধমূল হইয়াছিলেন, তখনও ইন্দিরালয় 
রত্বাকর নানা বিধ রত্ু ইহার উপরে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া- 
'ছিলেন ; কেনন দেখিতে পাই বৎকাঁলে অমৃতের জন্য দেব ও 
(দিতি স্ৃতগণএকত্রে নিণিত হইযা! সমুদ্রমস্থনে প্রবৃত্ত হন তৎ- 
কালে তীহারা মন্দর ভূধরকেই মন্থন দৃণ্রূপে গ্রহণ করেন : 
প্রমাণীকৃত হইয়াছে, মন্দরসূধর রাজমহলের কোন শৈলের শৃক্ 
বেশেষ। ইহা হইতেই বেশ অনুমান করা যাইতে পারে যে 
 হতৎকালে মহাসনুদ্রের উন্তালতরঙ্গমালা রাজমহলেরই পাদদেশ- 
স্থৃত বেলাভূমিতে প্রত্তিহত হইত; কিন্তু কতদিনে ইহা 
এইরূপ মন্গষ্য মাবাসে পরিণত হইয়াছে তাহার কোন স্থন্দর 
প্রমাণ নাই। 
এক্ষণে দেখা বাউক বঙ্গদেশ উৎপত্তির কোন নিদর্শন পাওয়া 
য় কিনা? পরিবর্ভনই এই বিপুল ব্রহ্গাণ্ডের নিয়ম; প্রতি- 
. ঈনে- প্রতিমুহুর্তে-_ প্রতিদণ্ডে এই পরিদৃশ্তমান বিশাল জগ- 
তর পরিবর্তন সংসাধিত হইতেছে। চতুর্দিকে দৃট্টিসঞ্চালন 
রিলে ইহার অন্তথা কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না) যে বিষরেই 
স্থসদ্ধান করন! তাহাতেই এই বিশ্বজনীন নিয়ম প্রত্যঙ্ষীভৃত 
ইবে; এমন কি বিশ বৎসর পূর্বে যেস্থান সম্পূর্ণ পরিচিত 
হল, অদ্য সেই স্থান সম্পূর্ণরূপে নূতম বলিয়া বোধ হয়) দশ 


বাঙ্গালা সাহিত্য । ঙ 


বৎসর পুর্বে যে শিশু দর্শন করিয়াছি_-এক্ষণে সে শিশু আর 
মন নাই-দেখিলে চিনিবার কোন উপায় নাই-_সম্পূর্ণদূপে 
পরিবর্তিত হইয়া! গিয়াছে । পণ্ডিতের! কহিয়া থাকেন প্রতি 
সপ্ূবত্সরে মন্তুধ্যদেহ সম্পর্ণরূপে পরিবর্তিত হয় ও সাতবত্সর 
পুর্বে একজন যেমন ছিল আজ সে আর তেন নাই, আবার 
আজ ঘাভা আছে আগামী সাতবৎসরে তাহার আর কিছুই 
থাকিবে না; মন্ষাদেহ ক্রমিক পরিবর্তিত হইতেছে, এই জড়- 
জগহও সেইনূপ ক্রমিক বিভিন্ন আকার প্রাপ্ত হইর। নিত্য নৃহুন 
ভাবে সমুদিত হইতেছে । অদ্য ঘেস্থল প্ররুতিদেবীর রনা- 
বিলাকানন-কল্য তাহা তাহার বিভিন্নভাবদ্যোতক বিস্তৃত 
জন ক্রীড়ার রঙ্গভূমি ; যে বালুকাপূর্ণ_পথিকের প্রাণসংশয়কর 
সাহারা, এক্ষণে প্রাণীশগ্ত-তধশূন্ঠ হইয়া দিগন্তব্যাপী মরু- 
গ্েত্রূপে সঞ্চলের মনে ভয়ের মঞ্চার করিতেছে, তাহ। পূর্বে 
নানাবিধ প্রাণীমঞ্কুল-_উত্তাল তরঙ্গমাল! পরিগ্রুত মভাসমুদ্রের 
শন্তর্গত ছিল;-_-নহীধররাজ হিমান্রি ও তছৃপরিস্থিত ভূধরশ 
দ্াগ্রগণা গৌরীশম্বর এক সময়ে দক্ষিণ মহাসমুদ্রের কুক্ষিগত 
ছিল বলিয়। প্রমাণীরুত হইয়াছে। এইরূপে যাহাই দেখ তাহা 
তই দেখিতে পাইবে সমুদায়ই এই পরিবর্তনের অধ্ীন। ভীম 
বেগশালিনী পদ্মার তীরে যাইয়া দেখ, তৎকুলস্থ যেস্থান অধ্য 
পরধান্তসস্কল উর্বরক্ষেত্র, কল্য তাহ! নদীর আয়তন বর্ধিত 
করিতেছে ;-আবার অদ্য যাহার উপর দিয়া-নাবিক নিচন্ন 
শঙ্কিতচিত্তে গমনাগমন করিতেছে, কল্য সেখাঁনে পঞ্চমবর্ষী 
বালকও অবলীলাক্রমে নির্ভয়ে ক্রীড়া করিয়া! বেড়াইতেছে ; 
বঙ্গ সাগরোপকুলেও এ কার পরিবর্তন সদততই পরিলক্ষিত 
হইয়া থাকে। এই বিশ্বজনীন নিয়ম প্রভাবেই বঙ্গদেশের জন্ম । 


৪ বাঙ্গালা-দাহিত্য। 


পূর্বে বলিয়াছি বৈদিক সময়ে বঙ্গভূমির অস্তিত্ব ছিল না, কিন্ত 
মন্বাদি সংহিতাকারগণের সময়ে, ইহা! দেশরূপে পরিগণিত হুই- 
রাছে। কিন্ত তখনও ইহা মন্ুয্যের আবাস যোগ্য ভয় নাই, 
এবং সেই জন্যই ভগবান্‌ মনু তীর্থ দর্শন উদ্দেশ্ত ভিন্ন বঙ্গদেশে 
আগমন নিষেধ করিয়াছেন (১)। মহর্ষি বাল্সিকীর সময়ে 
ইহার কোন কোন অংশ বাসস্থল বলিয়। পরিগণিত হইয়াছে? 
কিন্তু তখন৪ ইহার অধিকাংশ স্থলই জঙ্গলময় ছিল, আর্ধ্যগণ 
সেই শনৈঃ শনৈঃ অগ্রফর হইয়। ইহার স্থানে স্থানে বাসস্থান 
নির্দেশ করিতেছেন ; ফলতঃ তখন বঙ্গদেশে আগমন করিলে 
আর প্রায়শ্চিত্য করিতে হইত না; তৎকালে ইহা। পৃণ্যতোয়। 
ভাগিরথী স্পর্শে পৃত হইয়া গিয়াছে; আমর! সেই জন্যই 
দেখিতে পাই মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সময় ইহা আর্য্যসন্ুল 
একটা স্থুবৃহৎ রাঁ্গ্য_ সমুদ্রসেন প্রভৃতি আর্ধ্যবংশীয় নরপতি- 
গণ ইহার স্বামী। দিখ্থিজয়ে প্রবৃত্ত পাগুবগণ ইহার উপর দিয়া 
ত্রিপুরা-_হেরম্ব পর্্যস্ত গমন করিয়াছেন ? উর্বর বঙ্গদেশের 
আধিপত্য পাইবার জন্য তাহারাও চেষ্টা করিয়াছেন) স্থতরাং 
মহাভারতের সময়ে যে বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপে বাসযোগ্য ও একটা 
বিস্তৃত রাজ্য হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। 
পরবর্তী পুরাণ প্রভৃতিতেও ইহার যথেষ্ট মাহাত্ম্য কীর্তিত 
হইয়াছে। 

সেই পূর্ব্বকাল হইতেই বঙ্গদেশ একটা প্রবল রাজ্য বলিয়। 
পরিগণিত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু এইস্থানে একটা কথ 





(৯) তীর্ঘযাত্রা বিনা গচ্ছেৎ পুনঃসংস্কার মর্থতি। 
মনুমংহিত। ॥ 
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ধলিয়! রাখ! আবশ্তক ; আমর] এক্ষণে ধঙ্গদেশ ৰলিলে বে দেশ 
বুঝি) পূর্বকালে তাহাকে বঙ্গদেশ বলিত না। অধুনা (আমরা 
বাহাকে বাঙ্গলাদেশ বলি, পূর্বকালে তাহা বঙ্গ, গৌড়, পৌু- 
বদ্ধন, সমতট, তামলিপ্তি প্রভৃতি নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে 
বিভক্ত ছিল। বলালসেনের রাজত্ব সময়েও ইহার সমুদয়: 
অংশকে বঙ্গদেশ বলা হইত না; তাহার সময়ে ইহ! রাঁড়, 
বারের, বঙ্গ, মিথিলা, বাগড়ী ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞায় 
আখ্যাত হইত । ম্সলমানগরণের রাজত্ব সময়েই ৭ বাঙ্গালা ১৮ 
নামের উৎপন্তি হইয়াছে। আইন আকবরী প্রণেতা আবুল 
ফজল বলেন বঙ্গদেশীয় নরপত্তিগণ জলপ্লাবন হইতে নিয্নপ্রাদেশ 
সকল রক্ষা করিবার নিমিত্ত দশহস্ত উচ্চ ও বিংশতি হস্ত প্রশস্ত 
এক একটি আল ব1 বাঁধ দিতেন; তাহাতেই বঙ্গ ও আল এই 
ঢই শব্দের যোগে “ বঙ্গাল * বা! ৭ বাঙ্গালা ” নামের উৎপত্তি 
হইয়াছে । বঙ্গদেশের শাসনকর্তা সমস্তুদ্দীন অতিশয় পরাক্রান্ত 
হইয়া! উঠেন; তিনি গৌড় প্রস্থৃতি অন্তান্ত জনপদ সকল স্বীয় 
করায়ন্ত করিয়। দিল্লীশ্বরের অধীনত। অস্বীকার করেন; তাহার 
সময়েই (১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে ) এই দেশের প্রথম বাঙ্গালাদেশ নাঁম- 
করণ হয়। তদনস্তুর যকালে বাঁদসাহ কুলতিলক আকবরসাহ 
১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপে আয়ন্তাধীন করিয়া ইহাকে 
অষ্টাদশ স্থুসায় বিভন্ত করেন তৎকালে তিনি সেই “বাঙ্গাল! ৮ 
নামই প্রবল রাখিয়াছিলেন। তদবধিই বঙ্গতৃমি “বাঙ্গালাদেশ”? 
নামে (২) অভিহিত হইয়া আসিতেছে ; ও ইহার ভাষা বাঙ্ষা- 
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লাভাষা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। তৎপূর্ববে বোধ হয় স্থান ভেদে 
হাই2ক কেহ * গৌড়ীয় ভাষা ”» কেহ বা *বঙ্গীয়ভাষ। ” 
বলিত। আকবর সাহেব রাঙ্জ্যারস্তের বহু পূর্বেই প্বঙ্গীয়ভাষা” 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে । আমাদের বিবেচনায় দ্বাদশ শতাব্দীতে 
বঙ্গভাষা উৎপন্ন হইয়াছে; স্থতরাং ভাষাটি নিতান্ত সামান্য 
দিনের নহে। আমরা প্রমাণ করিব প্রায় সাত শত বৎসর 
ধরিয়া বাঙ্গালাভাষ৷ চলিয়া আসিতেছে ? কিন্ত ভাষার ইতিহাস 
দুরে থাকুক, ভারতের কোন ইতিহাস গ্রন্থই পাওয়। যায় না; 
সুতরাং অন্ধকার মধ্যে কোনরূপে প্রকৃত রাস্তা ধরিয়া আম]- 
দিগকে অগ্রসর হইতে হইবে । আমর বাঙ্গালাভাষ।র ইতিহাস 
বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াছি ; আমাদের ূ্বরপুরুষগণ সাতশত বৎসর 
পুর্ব যে ভাষায় স্ব স্ব মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন ও তদবধি 
যে তাঁধা ব্যবহার করিয়৷ আসিতেছেন আমরা সেই ভাষার 
আলোচনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আমর! ক্রমশঃ ইহার উৎপত্তি ' 
ক্রমোন্নতি প্রদর্শন করিব । 

প্রমাণীকৃত হইয়াছে, যে অধূনাতন স্সভ্য জাতিগণ কোন 
সময়ে কোন এক স্থানে এক পরিবার ভুক্ত ছিলেন; তখন 
হিন্দুপারসিক, গ্রীক-রোমক, জর্্মন-ইংরাজজ প্রভৃতি কোন ভিন্ন 
ভেদই ছিল না) তখন সকলেই এক কর্তৃত্বাধীন ও এক ভাষা 
ভাষী ছিলেন। আধ্যগণের ষেই হুতিকা গৃহে যখন সকলেই 
নিরাপদে স্বচ্ছন্দ মনে বনের ফল মূল আহরণ, পশুপালন ও 
কষি উৎপন্ন সামান্য আহারীয় দ্বার! স্থখে দিন যাঁপন করিতেন 
তখন তাঁহাদের মধ্যে' কি ভাষ। প্রচলিত ছিল তাহা! এ পর্য্যস্ত 
সথিরীকৃত হয় নাই ; তবে গ্রীক্‌, লাটিন, জেন্দ, সংস্কৃত প্রভৃতি 
গন্দর ভাষ৷ কলের মধ্যে পরস্পর নান। শব্দের একতা ও 
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বাকধণ গত অনেক সৌসাদৃশ্ত ৃষ্টে পর্ডিতগণ প্রাণ করিয়া- 
ছেন,বে পুর্বে এ সকলেরই মূল একটি '্তাষা ছিল; পরে কাল 
ক্রমে সেই একই ভাষা ভাষীগণ পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন 
দেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করিলে তাহাদের সেই মধুশাবী 
একই ভাষা দেশ, কাল, পাত্র ভেদে ঠিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল; 
এবং ক্রমে এরূপ হইয়া দাডাইরাছে যে, আর সহঙ্গে তাহা. 
দিগকে এক মুলায় বলিয়া প্রহীরমান হয় না। উম়রোপীয়- 
গণের পিতৃপুরুষগণ প্রথমেই স্বস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন; 
পরে হিন্দু ও পারদীকগণের পুৰ্ৰ পুরুধগণ তাহাদের সৃতিকাগৃহ 
পরিত্যাগ করতঃ একদল অন্রংলিহ হিন্দুকুশ ও হিমালয়ের 
ভুষার ধবল শঙ্গ অতি ক্রম করিয়া সপ্ুনদী প্রপধাবিত উর্বর সপ্ত- 
সিদ্ধ প্রদেশে আসিয়া উপনিবেশ সংস্কাপন করেন, ও অপর দল 
রানে প্রবিষ্ট হইরা ভৌরান্তার ধর্ম অবলম্বন পূর্বক স্থুখে বম 
বাস করিতে লাগিলেন । ভিন্দগণের পিতৃ পুরুষ যৎকালে প্রথম 
ভাওতক্ষেত্রে পদার্পন করেন, সেই সময় হইতেই ভীহার! 
বৈদিক ধম্মের উপাসনা করিতেছেন সেই দিন হইতেই বেদ 
ঈশ্বর প্রদত্ত, অপৌরুষেয় ইত্যাদি শবে ভাহার প্রাধান্য খাপন 
করিতে সচেষ্ট হইয়াছন | সেই দিন হইতেই বেদের গৌরব 
আরন্ত হইয়াছে__ইহা সকলেরই আলোচ্য হইয়াছে । 

বৈদিক সময়ে আধ্যগণের জাতীর জীবন সেই অল্নে অল্পে 
বিকাশ পাইভেছে, সামাজিক রীতি নীতি সেই প্রশ্ষ,টিত হই- 
তেছে মাত্র; তখন তাহাদের সমাজ সদ্যমথিত নবনীতবৎ 
কোনল, প্রস্তরবৎ কঠিন হয় নাই; আর্ধ্গণ তখন সরল 
প্রাকৃতিক, উদার হৃদয়, অল্পে সন্তষ্ট শিশুর স্তায়; কোন প্রকার 
কিত্রমত! তাহাদের মনে স্থান পায় নাই, বিদ্বেষ বিষ তাহাদের 
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কোমল হৃদয়কে জর্জরীভূত করে নাই; সকল মন্তুষ্যেই সমান 
ধিশ্বাস; তাহারা তখন শিশুর ন্যায় দর্পনস্থিত চন্দ্র ধরিয়াই 
সন্তষ্ট। বেদ এই রূপ সরল প্রকৃতিক আর্ধ্যগণের হৃদয়ের মধূর 
উচ্ছাস। বেদই সেই মময়ের জাতীয় সাহিত্য; জাতীয় 
সাহিত্য, জাতিয় হৃদয়ের সুন্দর চিত্রপট। ইতিহাস প্রায়ই 
বাহিরের কথা প্রকাশ করে-_জাতীয় সাহিত্য অন্তরের অস্তর- 
তম ভাব পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া! দেয়। মানব মন যখন যে 
ভাবে আক্রান্ত থাকে, সে দেশীয় সাহিত্যও তখন সেই সে 

ভাবেই স্থরঞিত দেখাবায় ; মনুষ্য যৎকালে আহ্লাদের তরে 
দ্দিগ্বলয় প্রতিধবনিত করেন, তাৎকালিকী সাহিত্যও তখন সেট 
হাস্যের সঙ্গে সঙ্গে আহ্লাদে ঢল ঢল করিতে থাকে; যখন 
জাতীয় হৃদয় দিগ্িজয়ের অনুপম আমোদে নৃত্য করিতে থাকে, 
তখন ভাষারও অভ্যন্তরে সেই আমোদের উচ্ছাঁস, লহরী লীল! 
থেলিতে থাকে ) আবার সেই হৃদয় যখন বিলাসের মোহন 
মায়ায় মুগ্ধ হইয়া অলসের পদে আত্মসমর্পণ করেন,তখন জাতীয় 
সাহিত্যও সেই বিলাসের বিভ্রম ভঙ্গীতে অনুরঞ্জিত রহে। 
আবার জাতীয় হৃদয়, মর্মান্তিক শোক জনিত অন্তর্দাহে দগ্ধ 
হইলে,জাতীয় সাহিত্য ও অন্তঃসলিল! ফন্তুর ন্তায় অস্তরে অন্তরে 
উচ্ছলিত হইতে থাকে। . স্থৃতরাং জাতীয় সাহিত্য মেই 
জাতির অন্তরের কথা যেমন প্রকাশ করিয়া দেয়, 
জাতীয় ইতিহাসে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা! নাই। জাতীয় 
ইতিহাস প্রীয়ই বাহিরের কথায় অন্ুপ্রাণিত--জাতীয় 
সাহিত্য, জাতীয় হৃদয়ের গভীর মর্খস্থল হইতে সমুদ্ভূত 
'ও জাতীয় হৃদয়ের নিভৃত কক্ষস্থিত তুলিক! স্পর্শে চিত্রিত ) 
স্থতরাং জাতীয় হৃদয়ের সামান্ত মা পরিবর্তন ইহাতে বিভা- 
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ধিত রহে ও জাতীয় পরিবর্তনের প্রত্যেক পদচিহ্ন ইহাতে 
অঙ্কিত থাকে। 

বৈদিক সময়ে মানব সমাজের প্রথন সৃষ্টি; মনুষ্য হৃদয় 
তখন প্রভাত পদ্ের স্যার কোমল ও নির্মীল--নবমন্তিকার হ্যায় 
স্বকুমার ও পবিত্র। বেদ এইন্নপ কোমল পবিত্র জদয়েব 
মধুর বিক্বাশ। জুতরাং বেদের সর্বত্রই শিশুর সারল্য--শিশুর 
সৌকুমার্ম্য ও শিশুর পবিত্রতা! পরিলক্ষিত হয়। কপটতার নাম 
মাত্র ইহাতে নাই। বৈদিক খবিগণ প্রভাত রবির উদয়োনুখী 
প্রভাঃ সন্দর্শনেই চরিভার্থ-চন্দ্রমার নি্ষলঙ্ক মধুর জ্যোতিতে 
মগ্ধ, আবার অগ্নির রৌদ্র মুস্তি ও তাহার অপরিমিত তেজ 
সন্দর্শনে তাহার নিকট যুক্ত হস্ত হইতেন। তাহারা সকল 
কার্য্যেই দ্েবান্গ্রহের প্রার্থী ছিলেন। শিশু যেমন ক্ষুধার 
উদ্রেক হইলেই চীৎকার করিয়া থাকে, সে চীৎকারে কপটতা 
নাই, লুকোচুরি নাই, উচ্চাভিলাষ নাই, আহার পাইলেই সন্ধষ্ট 
_যাহা আবশ্তক তাহা পূরণ হইলেই প্রসন্ন চিন্তঃ বৈদিক 
সময়ের খধিগণও সেইরূপ প্রয়োজন হইলেই ইন্দ্র, সুর্যা, অগ্নি, 
বরূণ ইত্যাদির উদ্ভেশে শিশুর সরল আধ আধ স্বরে চীৎকার 
করিতেন--আবশ্ক পুর্ণ হইলেই হৃষ্ট চিত্ত হইতেন। বে? 
সেই সরল শিশুর সরল আধ আধ মিষ্ট্বর। তাহারা প্রকৃতির 
অপার সৌন্দর্য সন্দর্শনে, অব্যক্ত বিহঙ্গ কলরবেরন্তায় সেই 
অর্দন্ক,ট মধুর স্বরে, সেই অচিস্ত্য--.অব্যক্ত--অবর্ণনীয় শক্তির 
বন্দনা করিতেন-__তাহাতে কৃত্রিমতা কিছুই নাই। শিশুর 
অর্ধস্কট কঠ-্থরে হৃদয় স্থশীতল হয়,মনে অনির্বচনীয় শ্রীতির 
উদয় হয়, কিন্তু তাহ! সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, অক্লেশে 
বুঝ! যায় না, তত্রাপি কেমন হৃৎ প্রফুন্ভুকর; বেদের ভাষাও 
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সেই রূপ-সহজে বুঝ! যারনা-_তত্রাপি কেমন প্রীতিপ্রদ_ 
কেমন মনোমুগ্ধকর, কেমন প্রফুল্লুত। উন্মেষক। শুনিণেই 
বুঝি বা ন! বুঝি মন আহ্লাদে নৃত্য করিতে থাকে। 

_ বেদের পর সংহিতা কাল। মন্ুর সময়ে সমাজ আর অপূর্ণ 
প্রাথমিক সমাজ নহে, তখন সমাজ দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে, মন্ুষ্যগণ 
রাজনীতির কঠোর কূট তর্ক লইয়া মস্তিষ্ক আলোড়ন করিতে 
সমর্থ হইয়াছে; তখন রাজ-নীতি, 'সমাজ-নীতি ধর্ম-নীতি 
লইয়! মনুষ্য হৃদয় ব্যস্ত হইয়াছে-_রাজনীতির কুটিল কৌশলের 
সহিত সমাজ-নীতি-ধর্নীতি এক হ্ত্রে গ্রথিত হইতেছে। 
রাজা তথন স্বর্ভরষ্ট দেবরূপী মন্ুযু বলিরা গণ্য হইয়াছেন; 
পর্ডিতগণের হৃদয়ে তখন আত্মগৌরব- আত্মাভিমান প্রবেশ 
লাভ করিয়াছে, স্থৃতরাং তাহারা আপনাদিগকে মূর্থ হইতে 
পৃথক করিতে সচেষ্টিত হইরাছেন) বলবানও দুর্বল হইতে 
পৃথক থাকিতে বন্ করিতেছেন ; ব্যবসামীবৃন্দ আপনাদের লাভ 
জনক কার্য আপনাপন সন্তানেই আবদ্ধ রাখিতে প্রয়াসী 
হইয়াছেন ! স্থৃতরাং তখন সমাজের অবস্থা অত্যন্ত আবর্তময়-_ 
তখন সমাজের উপর দিয়! বিষম তরক্ষ মালা ছুটা ছুটি করি- 
তেছে তখন আর মন্ুষ্যগণ অল্পে সন্তষ্ট নহেন, আপনার 
আবশ্তক পূর্ণ হইলেই আর আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন না, 
এখন পরিণাম চিন্তন জাতীয় হৃদয়ে 'প্রবেশ পথ পাইয়্াছে? 
সমাজের আভ্যন্তরিক ভেদ অনেকেই বুঝিতে সমর্থ হইয়াছেন; 
সেই লময়ের জাতীয় সাহিত্য মন্বাদি শান্ত্রকারগণ প্রণতী 

ংহিতা) স্বতরাং ইহাতে আর বেদের শিগুর সারল্য,শিশিরসিক্ত 
প্রভাত পদ্মের পবিত্র শোভ| দেখিতে পাওয! যায় না) ভাষ! 
আর শিশুর অর্স্ক,ট চিতরঞক স্বর নহে--তখন সেই শিশুর 
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কথ। মষ্পর্ণ রূপে কুটিরাছে ? সহজেই বুঝিতে পার! যায়, কিন্তু 
তখনও দ্রুত কথা কহিতে গেলে দুই একটি রুদ্ধ স্বর বাহির 
হইয়া পড়ে, তাহা আর সহজে জদরক্ষন করিতে পার! যায় ন1। 
সংহিতার ভাষার শিশুর সৌকুা্ধ্য নাই-তৎপরিবর্ে উদ্ধত 
বালকের অনর্গল রসহীন কথা স্তান পাইয়াছে; তাহা শিক্ষিত 
কাকাত্ুয়ার চঞ্চল--গভীর--তীত্র অথচ দিষ্ট কথা আবৃত্তির 
হ্যার। 

নংহিতার পর রাগায়ণ। রামায়ণের সময় লোকের প্রকৃতি 
ভিন গ্রকার_সামাজিক অবস্থা ভিন্ন গ্রকার। সংহিতার 
সময়ে সমাজস্থ সকলেই স্ব স্ব প্রাধান্ত লাভ করিবার জন্য সচে- 
্রিত; সুতরাং তখন সমাজকে স্থুশু্খলে আনিবার জগই সংহি- 
তার স্থষ্ট সাদন,এবং মেই জন্যই রাজার প্রতি দেবতার মারোপ; 
নাজ ভুদ্েব; তিনি ঘাহা বলিবেন ন্তাহ। কাহারও আগ্রাহ্থ 
করিবার উপায় নাই, কেন না ভিনি সকলের মঙ্গল বিধানার্থ 
মন্তমা বপে বিপাত। কর্ঠু্ প্রেরিত হইনাছেন | এই সময়ের 
বিশৃঙ্খল সমাজকে সুশুখলে আনিবার ভন্যই সংহিতার সকল 
প্রকার বিপি বাবগ্তার কথ|। মন্বাদি শাস্্কারগণ তাতকাপিক- 
সমাজের আভ্যন্তরীণ ভেদ দর্শন 9 পরিণামে তাহার সুখময় ফল 
উত্পাদন জন্তাই নানাবিধ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন। তাহাদের 
পরিণাম দর্শনের সেই অতীগ্সিত কল রামায়ণ । রামায়ণের 
সময়ে আর সমাজের আবিলত। নাই; নকলেই স্বস্ব কর্মে 
নিবিষ্ট থাকিয়াই মহাম্থ্ী-সমাজ নির্ধরল)স্বার্থত্যাগের বিজলী- 
ছটা ও রীতির রমণীয় ঘটা সমাজের উপর দিয়া! নাচিয়া বেড়া- 
ইতেছে ; সে সময়ে ভারতীয় সভ্যতার নবীন যৌবনের মনো- 
হর লাঁবণ্যছট! সমাজের সর্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছে__প্রেমের 
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মধুর উচ্ছাস, সকলেরই হ্বদয় কন্দরকে উদ্বেলিত করিতেছে। 
সে সময়ে সর্বস্থানেই কুস্থমিত উদ্যান_রমণীয় জ্যোৎনার 
মনোহর রজত্ত ছটা-বাসস্তীয় মৃছু মধুর মলয় মারুতের 
স্থমধুর নিঃম্বন প্রভৃতি যাহ! কিছু সুন্দর-_বাহ! কিছু প্রেম- 
দ্যোতক-মাহা কিছু প্রীতি উদ্মেষক তৎ সমুদায়ই তখন- 
কার সমাজে স্থান লাভ করিয়াছে। সেই জন্যই প্রেম 
'__গ্রীতি-দয়া_-সারল্য প্রভৃতি সমুদ্রায় সদ্‌গুণের আধার 
রাঁমচন্ত্র সেই সময়ের অবতার-_-আর বিচিত্র কল্পনার 
খণি তগবান্‌ বান্সিকী সেই সময়ের কৰি; পৃথিবীর অন্য কোন 
জাতীয়, কোন সাহিত্যে, বাক্সিকীর তুলনা নাই। রামচন্দ্র 
দয়ার উৎন--প্রীতির প্রত্রবণ-__প্রেমের সাক্ষাৎ অবতার । স্থে 
_ ছুঃখে, অম্পদে_বিপদে, রাজসতায়-বৃক্ষতলায়, সুবর্ণ 
মণ্ডিত সিংহাসনে--ভয়ঙ্কর অরণ্যমধ্যস্থিত লতাকেতনে, নানা 
বিধ মনি-মাণিক্যাদি খচিত রাঁজাভরশে-ও জটা বন্ধল পরি- 
ধানে তীহার সমান প্রীতি_সমান তৃণ্তি-সমান শাস্তি; 
কিছুতেই দিনেকের জন্য তীহার মনে অশাস্তির উদয় হয় 
নাই। লক্ষণের ন্যায় ভ্রাত্‌ ন্নেহের নিদর্শন ভারতীয় আর্ধ্য 
ভিন্ন আর কোন্‌ জাতিতে সম্ভবে? ভ্রাতার জন্ আত্মোৎসর্গের 
জীবস্ত মূর্তি লক্ষণ ও স্বার্থত্যাগের জলন্ত উদাহরণ ভরত। 
রামচন্ত্, লক্ষণ বা ভরতের চরিত্র কৌন জাতিতেই পাওয়া যায় 
না) এবং এই অন্যই হোমার-বর্তিল, সেক্ষপীর-মিপ্টন 
প্রভৃতি কবিগুরু সকল থাকিলেও বান্মিকীর সমকক্ষ কেহই 
নহেন। হোমার প্রভৃতি কৰি শ্রেষ্ঠগণ অসামান্য প্রতিভা 
প্রদর্শন করিলেও বিভির সামাজিকতার জন্য বান্সিকী ব্যতীত 
' আর কেহই রামচরিত্র অস্কিত করিতে পারেন নাই। বাল্সি- 


কীর ভাষাও সেইরূপ পৃত--তাহার সর্বত্রই বাসস্তীয় 'কুক্থম 
দৌরভ,সকল স্থানেই নবমালিকাঁর কোমল-ত|, সকল স্থানেই মলয় 
মারুতের নিঃস্বন। যেন বৈদিক কালের সেই শিশুর অমিয় 
জড়িত অর্দস্ষণট মুগ্ধকর প্বর-সংহিতা কাপের দশম বর্মীন 
বালকের মধুর রগহীন আলাপ-_বান্সিকীর সমরে নবীন নৌব. 
নের উন্বোষে সর্দত্রই ধ'রে ধীরে গীতি ৪ প্রেমের গান গাহি 
তেছে। যেশন সুন্দর ও মনোম্বদ্ধকর, তেমনই সুমিষ্ট ও সর. 
লন্তাগ্রথিভ। বাস্তবিক বাল্সিকীর সময়ে সমাজ মেন্ধূপ উত্সাহ. 
গীতি ও পবিব্রভামর, সে সময়ের ভাষাও সেই ্ূপ সরস- 
সরল ও স্পা পুর্ণ । 

বালিকীর সময় “ছাড়িয়া কুষ্ণ দ্বৈগায়নের সদয়ে উপস্থিত 
হলে সমাজ সম্পূর্ণরূপে পার্থক্য অধলঘ্বন করিরাছে দেখা 
বার। তদানীন্তন সাজ আর নবীন যৌবনে অবস্থিত নহে-- 
ভখন আর £প্রমের মোহন-মন্ধ জদয়ের শান্তি নিকেতন নহে । 
দৌবন সুলভ অমায়িকতা-নবীন উৎসাহের পবিত্র ভার-. 
বসন্তের কদশীয় কান্তি-ক্ষউ নলিনীর কোমলতা আর 
ভাহাতে নাই) সমাজ তখন অতীত ঘৌবনে অবস্থিত; এ 
সকলেণ পরিব্ভ তখন সমাজে স্বার্থের দুশ্চিন্তাকপটতা-_ 
কৌশল-রাছনীতির কুটিপ চক্র স্থান পাইয়াছে; তখনকার 
সমাজে আর এক ভ্রাত। অন্ত ভ্রাতার জন্য আপনার স্বার্থত্যাগ 
করিতে চাহে না॥ তখন সকলেই স্বস্ব প্রভূৃত্ব লাভার্থ লালা- 
ধিত। আত্মগৌরব তৎকালে সকলেরই মনে অস্থ প্রবিষ্ট হই- 
যাছে; স্বীয়ন্থার্থ রক্ষা করিবার জন্ত তখন মনুষ্যগণ হিমালয় 
হইতে কুমারিকা, পঞ্চনদ হইতে ত্রিপুরা পর্ধ্যস্ত ছুট! ছটা. 
করিতেছে; তখন প্রেম ও প্রীতির পরিবর্থে কুট মন্ত্র ও 
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রাজনীতি স্থান পাইয়াছে) স্থৃতরাং দয়ার উৎস রামচন্ত্রের 
পরিবর্তে কুটিল রাজনীতি কুশল-_কুট যুদ্ধপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ সেই 
'সময়ের অব্তার, ও বান্সিকীর পরিবর্তে কুটিল বেদব্যাস কবি? 
আর যুধিষ্টির-হূর্য্যোধন, ভীমাক্জুন এ সময়ের প্রধান পুরুষ। 
পঞ্চপাণ্ডবে বান্সিকীর সময়ের ন্যায় ত্রাতৃভাব ও ত্রাতৃপ্রেষ 
কোথায়? এক্ষণে ভ্রাতৃভাব ও ভ্রাতৃপ্রেম রাজনীতির অধীন 
হইয়াছে; এখন সমাজে কেবল ছলন1-__বঞ্চনা- ঈর্ষা বিরা- 
জিত; সত্যের পরিবর্তে অসত্য আসিয়! যুটিয়াছে; আধুনিক 
কালের লুকাচুরী অল্পে অল্পে প্রবেশ লাভ করিয়াছে ;_না 
হইলে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, সাক্ষাৎ ধর্মের অবতার হইরাও, "অশ্ব 
খাম! হত ইতি গজ,” বলিবেন কেন? তঞ্নন কোন প্রকারে 
কার্য্যোদ্বার করাই তদানীস্তন সমাজের অন্তরের প্রধান কার্ধ্য 
বলিয়! গণ্য হইয়াছে। আবার উপযুক্ত সময়ের উপযুক্ত কবি 
বেদব্যাস। আধূনিক প্রধান রাজনীতিজ্ঞগণও যে সকণ মন্ত্রণ। 
দিতে সন্ফুচিত হন, ব্যাস তাহা অল্লান বদনে উপদেশ দিয়! 
গিয়াছেন। মহাভারতের সময়ে আর প্রেমের পৰিত্র তাৰ 
_নাই-_পরের জন্য আত্মোৎসর্গ চিরদিনের জন্ত বিদায় গ্রহণ 
করিয়াছে, প্রীতির স্থমধুর উচ্ছীস আর সমাজকে প্রদুপ্ত করিতে . 
পারে না) যেন সমাজের সর্ধত্রই নিদাখীয় প্রবল মার্তগ্ডের 
তাপ। সেই জন্তই প্রো পুরুষের স্বার্থলাভের উপায় চিত্ত- 
নের ভাষা স্বরূপ, কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের ভাষাও রসহীন--সরলত। 
নয় কপটতা পরিপূর্ণ। বেদব্যামের সময় বান্সিকীর সেই 
মধুর বীণা বঙ্কার, গভীর ভেরির রবে পরিণত হইয়াছে ; সে 
রবে আর প্রেমিকের মন মোহিত হয় ন1, তাহ। বিষয়-বাসনা- 
দৃপ্ত হায়ের শাস্তিস্থল স্বরূপ হইয়াছে। এখন ভাষা কঠিন ভার- 
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বহন করিতে সমর্থ, কেবল প্রেমের কথ নহে, রাজনীতি-- 
ধ্দ্নীতি-_সমাজনীতি-_দর্নি_বিজ্ঞানের ভারবহন করিতে 
সমর্থ ভইয়! দীড়াইঘাছে। ইহারই কিছু পূর্বে মহর্ষি কপিল 
তন্বশাস্ত্রের বীজস্থত্র লইয়। দার্শনিক চিন্তায় ব্যাপূত হইয়াছেন ; 
স্বতরাং এ সময়ের ভাষা! খুব সতে্গ ও তীব্র। স্বার্থ ও প্রেম 
এক আধারে, এক সময়ে থাঁকিতে পারে না; স্বার্থ আপন! 
লইয়াই ব্যন্ত,েখানে যাহ। কিছু সুন্দর দর্শন করে তাহ! 
আপনি লইবার গন্য সচেষ্টিত- স্বার্থ স্বাধীনতার মৃন্তি বিশেষ, 
সে কাহারও অনীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে চাহে না-_পরাধী- 
নত, পরোপাসন1 তাহার নিকট হইতে স্দুরে প্রস্থান করে, 
কিন্তু পরাধীননতাঁ ও পরোপাসনাই প্রেমের প্রাণ; প্রেমের 
মূলে পরোপাসন1, প্রেমের পরিণামে পরের নিকট আক্মোৎসর্গ। 
মহাভারতে এমন স্বার্থ শূন্য শন্মত্যাগের উদাহরণ একটিও 
দৃষ্টিগোচর হয় না, সৃতরাং যে সময়ে লোকের স্থার্থ-পূর্ণ হৃদয়ে 
প্রেমের মোহন লহরী লীল। খেলেনা, সে সময়ের ভাষায় মধুর 
তার মোহন চ্ছবি কেন দেখিতে পাওয়া যাইবে ? মহাভারতের 
সমস চতুর্দিকেই যুদ্ধ বিগ্রহ, সর্ক্রই স্বার্থ সিদ্ধির কুটিল মন্ত্রণা_ 
তাই তাহার ভাষাও কুটিলত! পরিপূর্ণ-_তাই কুট মন্ত্রনামন্ক 
শ্রীকৃষ্ণ রাজনীতির বন্ধিম কৌশলে সদন্ত নিমগ্র থাকিলেও দে 
বলিয়। গণ্য। স্তুধু স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, তাহারই চক্রে পড়িয়া 
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী মনুষ্য প্রাণ বিসর্জান করিল--প্রীকুষ্ 
আপনার স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই এই রূপে ভূভার হরণ করিয়্ 
ছিলেন। 

মহাভারতের পর শ্রীমদ্ভাগবতের কাল। মহাভারঞ্্রে 
সময়ে সমাজ স্থার্থসিদ্ধি করিবার জন্য বিত্রহ; সেই স্থাগু 
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।সিদ্ধির সম্মুখে ভয়ানক অবৈধ কার্ধ্য সকলও অকরণীয় বলিয়। 
. ধোধ হয় নাই )-_যাহ।র যাহাতে ইষ্টুলাত হইবে লোকে তাহা- 
তেই প্রমত্ত হইয়া ছিল; স্বার্থ লাভের প্রধান অন্তরায় ধর্চ্চাও 
কাজেই তখন স্থদূরে প্রস্থান করিয়াছিল-ধর্মনীতির সহিত 
স্বার্থসিদ্ধির চিরশক্র' ভাব__স্ৃতরাঁং লোকের মন হইতে তখন 
প্রকুত ধর্ম ভাবের সম্পূর্ণ অভাব হইয়াছিল; তগন যাহার যাহা 
ইচ্ছা ধর্ম সন্বন্ধে তিনি তাহাই করিতেন। সুতরাং সনাতন 
হিনুধর্ম এই সময় দোলায়মান হইয়াছিল। ভারতের সময় 
সমান বীর ভাবাশ্রিত) পরপীড়ন--পরমর্দন--অযথা অত্যা- 
'চার সে সময়ের বীরের ধর্ম) সুতরাং ধর্মনীতিও তখন বীর- 
ভাবাশ্রিত হইয়। পড়িয়াছে; পরপীড়ন--পরমর্দন তখন ধর্দ্ের 
' অঙ্গ হইয়া ঁড়াইয়াছে ; তখন পণু-রক্তপৃক্ত পুষ্প ভিন্ন দেব 
দেবীর অর্চনা কর! হয় না__জাতীয় প্রথা ঈষৎ বিচলিত হইয়া- 
(ছিল? যাহা হউক মহাভারতের সময়েই হিন্দুধর্মের মূলগ্রস্থি 
কিয়ৎপরিমাণে শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। এদিকে যুদ্ধ 
বিগ্রহ ক্রমে শমত প্রাপ্ত হইপ, কিন্তু হিন্দুধর্মের এই বিকৃত 
:চাব সহজে অস্তর্িত হইল না) সুতরাং ধর্মের সংস্কার করা 
 একাস্ত গ্রয়োজনীর হুইয়! উঠিল) তাই মহাযোগী শাক্যসিংহ 
ভারত ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। মহাভারতের বনু পুর্ব-সময় 
ইতেই লোকের মনে দার্শনিক চিন্তা স্থান লাভ করিয়াছে; 
বদের সেই দর্শন লইয়াই ভারতভূমে অবতীর্ণ হইলেন__ 
ই দর্শন লইয়াই ধর্ম সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন; তাহার 
মণীয় ফল ফলিল; তিনি জ্ঞানান্্র প্রভাবে হিন্দুধর্মের যাবদীয় 
সংস্কার রাশি দূরীকৃত করিয়। সর্ব প্রথমে ভারতবর্ষে ধর্মের 
মল জ্যোতি: গ্রদর্শন করিলেন) ভারতবাসী তাঁহার ধর্ম 
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ভাবে বিভোর হইয়। গেল__সমুদায় ভারতবাসী, তাহার মর্ম- 
গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল) ভারতবর্ষ অনেক দ্রিনের পর এক- 
বার উঠিণ1 বসিল; ইহার সূর্বএই আলোকময়-সকল স্থানেই 
অহিংমার দিব্যমূর্তি বিরাজমান। এই ধর্মসংস্কার কালে 
নানাবিধ স্ুন্দরগ্রন্থ প্রণীত হইল। কিন্তু বৌদ্ধ ধার্ম্মর এই বিজয় 
লাত চির প্রাধাগ্ ণাভেচ্ছ, বাক্মণের উপর লৌহ শলাক। বর্ষণ 
করিতে লাগিল; তাহার| ইহার ধ্বংশ কামনা করিতেছিলেন, 
বিনাশ করিবার নানা কৌশল উদ্ভাবন করিতে ছিলেন, কাব্যের 
সহিত দশন গিলাইয়া তাহাদের ধর্মের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা 
দেখিতেছিলেন । কিন্তু এই ছুই পরস্পর বিরোধী ধর্মের সংঘর্ষণে 
সমাজে মহ হুলস্থুল ঘটয়! উঠিল; ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস 
পূর্বেই ঘটাছে, কিন্তু ব্রাঙ্গণগণ পুনরায় ঈশ্বরের নাস্তিত্বে 
'অবিশ্বাম স্থঃন1 করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; লোকের মন সন্দেহ- 
দোলার অবস্থিত হইল--কোঁন কিছুতেই হৃদর আশ্বস্ত হইতে 
পারিল না; জাতীর হৃদর তখন স্বাধীন ভাবে নানা দিকে 
প্রধাবিত হইল; এমন সময় বোপদেব সমাজে জন্ম গ্রহণ করি- 
লেন ; বোপদেব দার্শনিক এবং বোপদেব কবি। শ্রীমন্তাগবৎ 
তাহার দার্ঁণিক কাব্য (৩)। দার্শনিক কবিগণ আপনা- 


(৩) বোপদেব শ্রীমন্ত।গবৎ কার কিন। সে সম্বন্ধে অনেক মতভেদ 
আছে। তবে নাধারণ মত উহাই বলিয়। মামর। ্ীমস্তাগবৎ বোপদেৰ 
প্রণীত বলিলাম। বোপনেৰ আধুনিক লোক, তিনি শস্করাচার্য্ের পরবর্তাঁ 
সময়ে বর্তমান ছিলেন, স্থতরাং ভাগবৎ কখন তাহার প্রণীত হইতে পারে 
ন।। শ্তরীমস্ভাগবৎ অতি প্রাচীন গ্রন্থ, তাহার জন্মের অনেক পূর্বে প্রণীত 
হইয়াছে। 


দি কঈশ্বর নির্ণয়ে সমর্থ বিবেচনা, করেন) শ্রীমস্তীগবৎকার 
তাহাই করিলেন। তিনি বুঝিলেন, ইন্দ্র, সুর্য প্রভৃতি বৈদিক 
দেবতাগণ আর লোকের তৃত্তিকর নহে__তীাহারা আর লোকের 
_ মনে শাস্তি গ্রদান করিতে পারেন না) স্থতরাং তাহাকে অন্ত 
: দেবতা গ্রহণ করিতে হইল এবং সেই জন্যই মহাভারতের সময় 
ধিনি দ্বেবরূপে কীর্তিত হইয়। ছিলেন, তিনি সেই প্রীক্ুষ্ণকেই 
_. আপন অভীষ্ট দেব রূপে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু মহাঁভারতকার 
. তীহাকে যে ভাবে লইয়াছিলেন তিনি তাহ! লইলেন ন|; 
্রীমস্তাগবৎকার শ্রীকুষ্ণের কুরুক্ষেত্র-লীল! গ্রহণ না করিয়া 
বীয় কল্পনাবলে তাহার বাল্য ব্রঙ্লীল! গ্রহণ করিলেন । তিনি 
দার্শনিক কবি; সাংগ্য পাতঞ্জলাদি শাস্ত্র সকল তাহার চির 
সহচর; সাংখ্য প্রত্ৃতির প্রকৃতি পুরুষ জ্ঞান তাঁহার সর্বস্ব; 
তিনি শ্রীমস্তাগবতে সেই প্রন্কৃতি পুরুষেরই অবতারণ! 
করিলেন; পুরুষ স্থলে মহাভারত হইতে প্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করিয়! 
স্বকপৌল বলে রাধিকাকে প্রক্কৃতি স্থানীয় করিলেন। প্রকৃতি 
পুরুষের অভেন জ্ঞানের নাম সংসার, ও ভেদ জ্ঞানের নাম 
মুক্তি; দর্শনের এই কথ! তিনি শ্রীুষ্েের ব্রজলীল! বর্ণন করিয়া 
প্রকাশ করিলেন । এবং এই জন্যই তিনি রাধিকার সহিত 
শ্রীকৃষ্ণের মিলন অস্বাভাবিক বলিয়া! বর্ণন ও পরিশেষে তাহা- 
দের পরম্পর বিচ্ছেদ বা! তেদই মুক্তি বলিয়! কীর্তন করিলেন। 
রীমন্তাগ্বৎকার এই রূপ কৌশল করিয়া ভারতের ধর্ম পুনরুদ্ধার 
করিতে সচেষ্টিত হইলেন, শেষে তাহার চেষ্টা ফলবতী হইল; 
লোক সকল তাহার প্রেম রসে-_ তাহার ভক্তি রসে নিমজ্জিত 
ইইল) বৌদ্ধ ষতিগণ চিরদিনের জন্ত ভারত ছাড়িয়া দুরতর 
দেশে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শ্রীমস্তাগবৎ দার্শনিক. 


বিলি, হত) । ১৯ 


কাব্য; স্থৃতরাং তাহার ভাষাও কিঞ্িত কঠিন, সহজে হৃদয়লম 
করা যায় না; এই সময় হইতেই হিন্দুধর্ম কৌশল প্রবেশ 
লাভ করিল; ইহারই ফল পরবর্তী পুরাণ সকল। 

প্রীমদ্ভাগবতের পর পৌরাণিক কাল। এ সময়ে সমাজের 
অবস্থা ভিন্ন প্রকার; এক্ষণে ভারতবর্ষ ভিন্ন ভিন সম্প্রদায়ের 
আবাদ স্থান; পৌরাণিক সময়ে সমাজে নানাবিধ কৌশল 
প্রবেশ লাভ করিয়াছে । তখন আর্ধ্যগণ নানা প্রকার সংগ্রাম 
করিয়া ক্লান্ত হইয়। পড়িয়াছেন; চতুর্দিকস্থ নানাবিধ বিলাদ 
সামগ্রীর প্রলোভন আর সহজে ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না, 
এই সময়ের পূর্বেই ছুই এক জন জ্ঞান সন্ন্যাসী জন্মগ্রহণ করিয়া 
লোকৈর মনে বিভিন্ন নীতির উদ্ভাবন করিয়া দিয়াছেন; 
বৈদিক ক্রিয়াকলাপ নিতান্ত দুরূহ বলিয়। পূর্বেই পরিত্যক্ত 
হইয়াছে; পৌরাণিক সময়ে সমাজ বৃদ্ধ; বৈদিক সময়ের 
শিশুও তৎসঙ্গে প্রৌঢ় দশার শেষ সীমার উপনীত হইয়াছে। 
প্রৌঢ় বয়সের কার্য্য যৌবন-কত পাপ স্মরণে, তাহার ক্ষালন ; 
প্রারস্তপ্রৌটে যে সকল গর্হিত কার্ধ্য করিয়াছে তাহার জন্য 
অন্ুতাপের কাল বৃদ্ধাবস্থা । পৌরাণিক সমর প্রারশ্চিত্যের 
সমর। প্রারস্তপ্রৌটে বিষয়বাসন| রূপ বহিতে যে সকল 
গর্হিত কার্য্য আহুতি প্রদান করিয়াছে তাহার নিমিত্ত প্রায়- 
শ্চিত্যের প্রয়োজন । কিন্তু প্রারশ্চিত্য করিবে কি? বৈদিক 
সময়ের অর্ধকুদ্ধ শবে তখন আর হৃদয় স্ুশীতল হয় না_-তখন 
মৃত্যুর বিকট দশন নয়নে এক একবার দেখা যাঁইতেছে। 
বৈদিক ক্তিয়া কলাপ কঠোর বলিয়া স্থার্থাম্বেণের সময় পরি- 
ত্যক্ত হইয়াছে, সমাজ এক্ষণে কিয়দংশে আলস্যের বশবর্তী 
হইয়াছে; সুতরাং কঠিন ক্রিয়া কলাপ আর ভাল লাগিবে 


২০ খাঞ্জালা সাহ্ত)। 

কেন? "তাহার পরিবর্তে সহজে করণীয় ও অনায়াম বোধ্য 
প্রকরণের প্রয়োজন; এইরূপ সমাজের ফল পুরাণ সকল। 
বেদ শিক্ষা করিতে গেলে নানাবিধ শাস্ত্রের সাহাব্য আবশ্তক। 
শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ-চছন্দ-খষি-্বরাদি জ্ঞাত হওয়| প্রয়োজনীয় ; 
স্থতরাং এ সময়ের অলস ও শীত্র ফললাভেচ্ছু সমাজে বেদের 
আদর ঘটিয়া উঠিল না; কারণ বেদ বিষম পরিশ্রম সাপেক্ষ 


ও সুন্দর ফল প্রসবী। তাই ব্যাকরণ বোধমাত্রবোধ্য পুরাণ 
এই সময়ের শাস্ত্। বেদের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম ন| হইলে যজ- 
. মৃন-হোতা, আচার্ধ্য-শ্রোতা, কাহারও ফল লাভ হয়' না). 
: কিন্তু পুরাণ পাঠ নগাহিত'টিত্ে শ্রবণ করিলেই সমুদায় ইস্টসিদ্ধি 
.হুয়। পৌরাণিক কালে জাতীয় হৃদয়ের সহানুভূতির ফল 
পুরাণ সকল। পুরাণ পাঠ শ্রবণ করিলেই ইঞ্টনিদ্ধি হয়__ 


। বক্তানবর্গগামী হয়-_অনুষ্ঠাতা পরমস্থখী হয়, সুতরাং সেই 


পুরাণ যাহাতে সকলেরই সহজে হৃদয়ঙ্গম ও সকলের হৃদয়া- 
কর্ষক হয় তাহ! করা প্রয়োজন; সেই জন্যই পুরাণের ভাষা-_- 
মনোহর-__অনায়াম বোধ্য -জুললিত ও মার্জিত। বিশেষতঃ 
পৌরাণিক কালের পূর্বে যে ছুই একজন জ্ঞান সন্ন্যাসী জন্ম- 
গ্রহ করিয়। বৈদিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে নানাগ্রকার গোল- 
যোগ তুলিয়াছিলেন, এই সময়ে সেই সকল নিরাকরণ করিয়, 
যাহাতে সকল লোকেই পুরাণের শীতল ছায়ায় বসিয়া তৃপ্তি-. 
লাভ করিতে পারে, তাহার জন্য খবিগণ বহুবিধ চেষ্টা করিয়া- 
ছেন। তাই পুরাণের ভাষা সাধারণতঃ পরিপারটি-_নুন্দর ও 
চিত্তাকর্ষক। 

পৌরাণিক কালের পর কালিদাস গ্রমুখ কবিগণ্রে কাল। 


এ. ষময়ে সমাজ বিডিন্ন অবস্থা প্রাণ্ত হইয়াছে। : প্রেমের 


০১২৮৭ 





বদ্ধ সমাজে রা মোহনস্মৃতি প্রবেশ 
বদ্ধ বসে প্রেমে সরস কথা যেনন স্থমধুব লাগে এমন আর 
কিছুই নয়। কালিদাঁসের সময়ে সমাজের প্রথম বার্ধকা দশা; 
প্রথম বুদ্ধবয়সে পরম ও প্রেমের কথায় মন যেমন প্রীত হয় 
এমন আর প্িছুতেই হপ্প নাঃ এ সদরের সমাজ ধর্খ ৪ প্রেম- 
ময়; উহানে পর্ম্ের সংকোচন ৪ প্রেমের প্রসারণ ভাব, উভ- 
য়ই পরিলক্ষিত হয়। সেই জনাই কার্জলদাসীয় সমাজ কখন 
রমণীর বিভ্রম বিলাসভঙ্গী ও মনোহর লাবণালীলায়, আবার 
কগন বা সনাধির - শিবান-পিষ্ম্প-স্থির গন্ভীরভাবে প্রমন্ত 
থাকিত। এই জন্যই মহারাজ দুষ্মন্ত তগোবনে খধিকন্যার 
অতুল্পনীর সৌনধ্যে মোহিত তইরা, বৃক্ষের আন্তরাল হইন্তে 
লুকাঈয়] নুকাইর়! অগ্গপম মপুরিমা অবলোকনে আত্মবিহবল 
হইলেও পুরক্ষণে ধর্মের সংকোচনে মুগ্ধ হইয়া, তীহাকে ছূর্গম 
অরণ্যজাত-কণ্টকবেষ্টিত কুক্থমের নায় অষ্পর্শশীয় জ্ঞান 
করিতেছেন ॥ সেই জন্যই ছরারোহ পর্কতশৃঙ্গের উপর-পর্বতের 
ন্যায় অচল-অটল-ধাননিষমীলিত নেত্র যোগীন্দ্রের নিকট 
কলকণঠ বিহঙ্গগণ গীত গাহিতে--চঞ্চল পণ্ুগ্ণ পাদচারনা 
করিতেএমন কি পবনদেৰ সাখান্যমার্রন্বনন্‌ কবিতে সাহস 
না পাইলেও, গিরিরাজ তনযা| অবাধে__নিঃশক্কিতচিত্তে, দেই 
নিবাত-িস্তন্ধ_স্থিরগন্ভীর স্থানে অনায়াসে ক্রীড়া করিয়া 
বেড়াইতেছেন-_পুষ্পের মালা গাথিয়। ঘোগীন্ত্রের গলায় জড়া- 
ইয়া দিতেছেন। তাই প্রেমের প্রতিমূর্তি মদন দগ্ধ হইয়াও 
জীবিত-_-তাই প্রেম কোপানলে পড়িয়া ভন্ম হইলেও ধর্মের 
ভীবস্তমূর্তি যোগীস্বরের আবার শিরোভূষণ হইল। কালিদা- 


হ বাঙ্গাল! সাহিত্য । 


জীয় সমাজে এইরূপে ধর্ম ও প্রেমের বিবাদ বিসম্বাদ দেখি; 
আবার বিবাদে প্রথমে প্রেম নিগৃহীত হইলেও পরিশেষে তাহা" 
'রই বিজয়লাভ সন্দর্শন করি। এই প্রেমভাব তখন সমাজের সক- 
লেরই হৃদয়ে বন্ধমূল হইয়াছে ; 'ব্রাঙ্মণ-শূদ্র, মহত-্ষুত্র, ধনী- 
দরিপ্র, পর্চিতমূর্ তখন সকলেরই মনে প্রেম অস্কুরিত হই- 
য়াছে; সকলেই আপনাপন মনের ভাব,ভিন্ন ভিন্ন শবে প্রকাশ 
করিতেছে । পণ্ডিতের ভাব প্রকাশের শবের সহিত, মূর্ের 
শব্ধ মিলিতে পারে না & তাই তখন নানাগ্রকার শব্ধ সমাজে 
স্টান গাইয়াছে__তাই তখন মাগবী-শৌরসেনী প্রভৃতি নানাবিধ 
প্রাকৃত ভাষ। জন্মগাভ করিয়াছে। কালিদাসাদির সময়েই যে 
প্রাকৃত ভাষা সকল উৎপন্ন হইয়াছে তাহা! নহে; তাহার 
সময়ের বহুকাল পূর্বেই ইহাদের উৎপত্তি তবে এই সময়েই 
প্রাকৃত তাষ। সকল, সংস্কৃত গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে-_এই 
সময়েই প্রান্কত ও সংস্কৃত এক গ্রস্থনে গ্রথিত হুই- 
য়্াছে। রামায়ণ বা মহাভারতের সময়ের ন্যায় সংস্কৃত 
এক্ষণে আর সাধারণ কথোপকথনের ভাষা নহে। নানাবিধ 
প্রাকৃত ভাষায় এক্ষণে প্রায় সকলেই স্ব স্ব মনের ভাব 
ব্যক্ত করিয়া থাকে; পৌরাগিক সময়ের পূর্বেই অনেক 
ভাষার স্থপ্টিসাধন হইয়াছে? বৃহতবা্মপুরাণে যড়-পঞ্চাশৎ প্রকার 
ভাষার উদ্নেধ আছে (৪)। তবে আমাদের এ সময়ে প্রাকৃত 
ভাষার কথা বলিবার তাৎপর্যয এই যে, কালিদাসাদির সময়ে 





শা সপ 


: (8) ততোভীবাশ্চ সস্থজে পঞ্চাশৎ যটচ সংখ্যা ! 
তঙ্জ জানায়চ বালানাং তত্বদ্যাকরণানিচ ॥ 


বাঙ্গাল! সাহত্য। ২৩ 


এই সকল ভাষ। পণ্ডতিতগণেরও ব্যবহার্ধ্য হইয়াছে। সত্য 
বটে, কাপিদাসাদি জন্মিবার বহুশতাবাী পূর্বেই বুদ্ধদেব মাগধী 
ভাষায় উপদেশ প্রদান করেন; কিন্তু বুদ্ধদেব ধন্মসন্নযাসী-- 
তাহার সময়ে প্রচলিত ভাষা গাথা_-যাহাতে ইতরলোক পর্য্যন্ত 
তাহার সনাতন ধর্মের মন্ধগ্রহণ করিতে পারে তাহাই তাহার 
আন্তরিক অভিলাষ; এবং সেই জন্যই তিনি সংস্কৃতে পণ্ডিত. 
হঈলেও গাথা বা পালিভাব! ব্যবহার করিয়াছেন? বুদ্ধদেবই 
কেবল পাঁলিভাষা ব্যবহার করিয়াছেন কিন্তু কালিদাসাদির 
সময়ে পশ্ডিতগণ স্বীয় গ্রন্থে যেন্ূপে সংস্কৃত ভাষা গ্রহণ করিয়!- 
ছেন, সেইনূপেই প্রাকৃত ভাষাও বাবহার করিতে আরম্ত 
করিয়াছেন । এই সময়ে প্রাকৃত লান| প্রকার ভাষা সর্ধত্রই 
প্রচলিত হইয়াছে; ইহা প্রচলিত হইবার কারণ নিদ্দেশ করাও 
কঠিন নহে। কাপিদাসীয় সমাজের বহু পূর্বকাল হইতেই 
লোকে শনৈঃ শনৈঃ বিলাসের বশবর্ী হইতে আরম্ভ হইয়াছে ; 
তখন দেবভোগ্য ভারতভূমি সম্পূর্ণরূপে মন্তুষ্যের উপভোগ্য হই- 
য়াছে; দেৰত।র প্রীতি সন্বর্দক পদার্থ সকল মনুষ্যগণ অবাধে 
ভোগ করিতেছেন; স্থতরাং মনুষ্যগণ অনেকদিন হইতে 
বিলাদরসের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া আপিয়াছেন। বিলাসী হুই- 
লেই লোকে অলস হইয়া পড়েন। সুতরাং বিলাসের সঙ্গে সঙ্গেই 
সমাজে আলস্য প্রবেশ পথ পাইয়াছে; আলস্য আসিলেই 
পরিশ্রম দুরে প্রস্থান করে__ সুতরাং পরিশ্রমলন্ধ সামগ্রী সক- 
লও অন্তর্থিত হয়। সংস্কৃত শিক্ষা পরিশ্রম সাপেক্ষ; কাজেই 
অলস সমাজে সংস্কৃত শিক্ষ1 সুদুরে প্রস্থান করিল; কিন্তু তাহার 
স্তান কখন শৃন্ত থাকিতে পারে না; ভ্রষ্ট সংস্কৃত তাহার স্থান 
অধিকার করিয়া! বসিল; ক্রমে যতই সমাজ আলঙ্তের বশর্তী 


হত বাঙ্গালা সাহত্য | 


হইতে লাগিল ততই ভ্রষ্ট সংস্কৃতের উচ্চারণও দুরূহ বোধ 
হুইয়া আসিতে লাগিল; স্থৃুতরাং হস্তের পরিবর্তে হথ, 
মধ্যের পরিবর্তে মজঝ, প্রস্তরের পরিবর্তে পথর, মিথ্যার 
পরিবর্তে হিচ্ছ, বৃদ্ধের পরিবর্তে বুদ্ড ইত্যাদি শব স্থান 
লাভ করিল। শেষে এই প্রাকৃত ভাষাই এত প্রবল হই 
উঠিল যে তাহ! রক্ষার জন্ ব্যাকরণের আবশ্তকতা হইল। 
তাই কাত্যায়ন_বরকুচি প্রতি খধিগণ, “প্রাকৃত প্রকাশ” 
প্রভৃতি ব্যাকরণ পিখিলেন) এইবূপে প্রাকৃতের জন্মলাভ ও 
পুষ্টিসাধন । কালিদাসাদির সময়ে সংস্কৃত ভাষ। অতি বন্ধে শিক্ষ- 
নীয়! হইয়াছে; তাহ। আর প্রচলিত ভাষা নহে। সেইগন্যঈ 
পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ মহারাজ! বিক্রুমাদিভাও কোন সময়ে_ “ক্ষণং 
বিশ্রাম্যতাং জাল্স স্কন্ধস্তে যদি বাধতি” বলিয়া অপ্রতিভ 
্ইম়াছিলেন; সেই জন্যই কালিদাস মহাকবি ও তাহার 
ভাষা মনোমুগ্ধকর হইলেও তাহা অনারাসবোধ্য নহে; এবং 
এই জন্যই কালিদাস যক্ষরূপে আপন স্ত্রীর জন্য বিনাইয়া 
বিনাইয়! বিরহের গীত গাহিলে ও, তাহা!৷ সহজে বুঝা! যার না; 
যেন ভাষার তির কোন অলক্ষিত কৌশল প্রবেশ করি- 
যাছে; সে কৌশল ধন্রজালিককের কৌশলের ন্যায় ; সহজে 
তাহার ভিতর প্রবেশ কর! বায় না] অথচ তাহাতে যেকি 
মাধুধ্য-কি চাতুর্ধযকি মাদকতা আছে, দেখিপে. 'আর 
তথা হইতে ফিরিতে মন সরেনা ; ইচ্ছা, যেন কালিদাস সাগরে 
নিমজ্জিত হইয়। শরীর মন স্ত্রশীতল করি। বাস্তবিকই কালি- 
দাসের তুলন। জগতে দুর্লভ) তাহার ভাষার চমৎকারিত্ব-_ 
মনোহারিত্ব--ওজন্বিতা ও নানাদিকে প্রসারণের ক্ষমতার 
হলনা! নাই বলিলেও অতুযুক্তি হয় নাঁ। তবে সংস্কৃত ভাষ। ' 





পাত হইতেই ইহার হত্রপাত-_সমাজের বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই 
ইতা পূর্ণভা গ্রাপূু॥ জয়দেবের সময় বাঙ্গালাভাম! নি্থাস্ত শিশু! 
বালিকা নে, ল্ঘন ইহ! আকারে পরিপুষ্টা হইয়াছে । সেহা 
কহাই দেখিতে টি গীত গোবিন্দ নংস্কৃত গ্রন্থ হইলেও, ইহারটু 

ভাবা প্রকুত সহঙ্কহ নড়ে ইহার ভাষ। বাঙ্গালা সংক্কত; ইহাতে 
সংস্তের মাধুযা এ বাঙলার লালিহা উভ্ধই আছে । সংস্কৃত! 
হইতে যহ ভয় টিংপন্ন হইয়াছে ভংদমুদার অপেক্ষা বাঙ্ষালার, 
অভিভ ইহার দিশানিশি অদ্দিক। বাঙ্গালাভাযায় অবিকৃত সং 
শব্দ ঘেমন অবানে মিলিতে পারে, অন্য কোন সংস্কহ মুক্বক 
ভাষায় দেন্ধপ হর না; অন্ত কোন প্রাকৃত ভাবার সহি ইহা 
অব্বিরুহ ভাবে মিশ্রিত হইতে পারে না। তাই দেখি গীত- 
গোবিন্দের ভাদা প্ররূত সাত নচহ হবে বাঙ্গালা মিশ্রিত" 
সংস্থুত বা অবিঃত সস আিশহ বাঙ্গালা ভাদা। গীত- 
গোবিন্দর অনেক ছবলের রগনার সহিত বাজালার অন্তি অল্লই 
প্রচ্ডেদ। গ্রিয়াপন্ব গুলি পরিতাগ করিলে তাহ! প্রন্কৃত বাঙ্গা-. 
লাই হইয়া পু়। বিভক্তি ৪ ক্রিয়াগহ ইবলক্ষণা কই 
বাঙ্গালাহাব! সংস্কৃত হইন্তে পৃথক হইয়। পড়িয়াছে। নচেখ। 
বাঙ্গালা এ সংস্কাতি কোন প্রছেদই পরিলক্ষিত হইত না 
জয়দেবের সময়ে বাঙ্গালার কুমারী বা! গ্রথদাবস্থা ) হুতরাধু 
তখন উহা পৃণতা প্রাপ্ত হয় নাই। কোন একটা তাষ! স্ব 
হওয়া সহন্র বৎসরের পরিশ্রমের ফল--এক দিনে ভাষ। পূর্ণরা, 
পাইতে পারে নাঃ আবার পূর্ণতা না পাইলে নে কাহী, 
কন্তা নির্ণয় করাও সুকঠিন। হ্বতরাং এক্ষণে যৌব্নস্থিষঠা 
বঙ্গভাষার আকারগত সৌাদৃশৃষ্টে সেকাহার কন্যা নিঝ 
পণ কর! ছুঃসাধা নছে। এক্ষণকার বঙ্গভাষার সহিত সংস্কৃতের 
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শাপতঙগলি পৃথিবীর সুখ ছাড়িয়া অস্তঃপ্রন্কতির গুহাদপি গুহা- 
স্থানে প্রবেশ করিয়া গভীর কথ! প্রকাশ করে নাঃ এ সকলই 
সমাজ হইতে নন্তর্িত হইয়াছে। সমাজ এক্ষণে মুস্্ধদশাগন্থ_- 
ধুলিশফায় শায়িত নিশ্বাস মাত্র অবশিষ্ট । তাই অস্থঃপ্রকুতির 
অন্তঃস্লে প্রবেশক্ষম দাশনিক উপেক্ষিত ভইয়। বাহাসৌনক্ধা 
মোহিত জয়দেব সমাজের শিরোভুষণ হঈরাছেন- তাই ধাহার। 
পৃথিবীতে সুখ নাই বলিয়া পারলৌবীক স্ুখান্েসণের জনতা 
উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া, লোকে 
রমণীর বিভ্রম বিলাল ভঙ্গীকেই স্থের নিদান বলিষ। গ্রতণ 
করিয়াছেন । এই সময়ের সমাজ অলস 9 ইন্জিন পরতার দাস, 
সেই জন্ই দেখিতে পাই উহার কিছুদিন পরই বক্ষিয়ার থিলিসী 
সপ্ডদশমাত্র অন্ুচর লইয়া অবাধে বঙ্গরাজয স্বীয় করতলস্ত 
করিল) গীত-গোবিন্দ সেই ইন্দ্িয়পর--নিশ্চেট সমাজের ফল। 
লেই অবধি সমাজে নুতন হান বাজিরাছে অন্যানা কাবা দুবে 
প্ষিপ্ত হইয়া গীতি-কাবোর আদর বাড়িয়াছে ; তংসমূদাষ 
'ালন্ত_নিশ্চে্টতা ও গৃই সখ নিরতির ফল। এখন লোকে 
ইন্জিয়পর--বিল!স বিদ্রমে বিলদিত-মাম্মস্তখে নিরত, 
নুতরাং এক্ষণকার ভাষাও যে অতি কোমল--অতি মধুর হইবে 
ভাহাতে আর সন্দেহ কি? কোমল ভান কোমল ভাষা ভিন্ন 
কিধনই অভিবাক্ত হয না ও মধুর লাগে ন1; হা খন 
র্যা সংস্কৃত বা আবিঙতাপূর্ণ পারত ভাষা লোকের 
উ্রীতিকর হইবে কেন? তাই সে সময়ে কোমলভাব গ্রকাঁশক 
টুকামল ভাষাত প্রয়োজন। সেই প্রয়োঙ্ন সিদ্ধি ভন্তই 
বুঞ্জালাভাষার স্থ্টিপাধন--বাঙ্গালাভাষার ন্তায় কোনলভাৰ 
দিভিব্যক্তির ভাষা আর দ্বিতীয় নাই। এই সমার্জের' ত্র; 


-/ 


পাত হইতেই ইহার হুত্রপাত-_সমাজের বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই: 
তা পূর্ণভা গ্রাপ্ন। জয়দেবের সময় বাঙ্গালাভাবা নিত্থাস্ত শিশু 
বালিকা নভে, স্মথন ইহা আকারে পরিপুষ্টা হইয়াছে। সেই 
জন্তাই দেখিত ই গীত গোবিন্দ নংস্কৃত গ্রন্থ হইলে ও, ইহার 
ভারা গ্রকূত সহঙ্কহ নকে-ইহার ভাব! বাঙ্গাল! সংদ্ত) ইহাতে 
সংস্কতের মাধুষা ও বাঙলার লালিতা উভয়ই আছে । সংস্কৃত] 
হইতে হু ভাহা উৎপন্ন হইয়াছে ভুতসম্ুনার মপেক্ষা বাঙ্গালার, 
অভিভ ইহার দিশানিশি অদ্দিক। বাঙ্গালাভাযায় অবিকৃত সংস্কৃত 
শন্দ যেমন 'অবাণে মিলিতে পারে, অন্ধ কোন সংস্ত্ুত মুখ্ধক 
ভাষায় দেক্ধপ হর না; আন্ত কোন প্রাকৃত ভাবার সহিহ ইহা 
অনবরত ভাবে নিপ্রিত হইতে পারে না। তাই দেখি গীত- 
গোবিন্দের ভাষা এ্রকুত সা নচহ তবে বাঙ্গালা মিশ্রিত 
সংস্চত বা অবিতত সহ মিশ্রত বাঙ্গালা ভাষা । গীত-, 
গোবিন্দ অনেক স্থলের র5নার সহিত বাঙ্গালার অন্তি আল্লহ 
প্রডেন । ক্রিয়াপন্ গুলি পরিতাগ করিলে তাহা প্রকৃত বাঙ্গা- 
লাই হইয়া পড়ে। বিক্ষি ৪ ক্রিয়াগত ৈলক্ষণা অ্তই, 
বাঙ্গালাছারা সংস্কৃত হনে পৃথক হইয়। পড়িয়াছে। নচেৎ? 
বাঙ্গালা এ সংস্কাতি কোন প্রছেদই পরিলক্ষিত হইত না 
কয়দেবের সময়ে বাঙ্গালার কুমারী বা! গ্রথদাবস্থা ) সথতরাধু 
তখন উহা পৃণতা প্রাপ্ত হয় নাই। কোন একটা তাষা সৃষ্ট 
হওয়া সহস্র বংসরের পরিশ্রমের ফল--এক দিনে ভাষা! পুর্ণ 
পাইতে পারে না) আবার পূর্ণতা না পাইলে সে কাহার 
কন্ত। নির্ণয় করাও সুকঠিন। মুতরাং এক্ষণে যৌব্নস্থিষ্ঠ 
বঙ্গভাষার আকারগত সৌসাদৃশ্দৃষ্টে সে কাহার কন্যা নিক 
পণ কর! ছুঃসাধায নহে। এক্ষণকার বঙ্গভাষার সহিত সংস্কৃতির 


হর ধাঁজার্দা-পাঁহিতয। 

অতি অল্পই প্রচ্ের। বাঙ্গালাভাষায় বত শখ আছে প্রায় 
গৎসখ্দায়ই অবিকৃত সংস্কৃত শব; প্রারুত শখ একটিও নাই 
ৰলিলেই হয় (৫) জ্ুতরাং আকারগত সৌসাদৃশ্তদৃষ্টে আমর! 
থাঙ্গালাকে সংস্কৃতেরই কন্যা বলিতে বাধ্য হইর ; বাঙ্গাল! সংস্ক- 
তের কন্তা, প্রারতের নহে) তবে সংক্কতের যৌবন অবস্থান 
কন্তা নহে, বৃদ্ধ বয়নের কন্ত।। বাঙ্গালা বদ্ধ বয়সের কনা! 
উিলিক্লাই ইহার 'প্রতি সংস্কৃত্তেষ অনুগ্রহ অধিক; এই জন্যই 
পংস্কতের শেষে যাহা কিছু অলঙ্কার অবশিষ্ট ছিল ইহ তৎসমু- 
ঈাক্সেরই অধিকারিণী। আমর! দেখাইয়াছি বুদ্ধবর়সে মাতার 
কেবল কোমলতা-_মাধুর্মা ও লালিহ্য হাত্র অবশিষ্ট ছিল-_ 
ভাই বাঙ্গালাভাষা কোমপলতাময়_মপুরিমাময় ও লাপিনা পূর্ণ 
এবং সেই জন্যই পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিতে হইলে পো্ঠা 
লহোদরার বুখপানে তাকাইতে হয়; রাগ প্রকাশের শব 
বাঙ্গালার নাই-_নীচতা অভিবাকক শব্দ বাঙ্গালায় নাই। 
সবাই রাগের কথ! বলিতে গেলে হিন্দীর আশ্রয় লইন্তে হয়, 
ইতর. ভাষায় *“হুই-_মুই” বলিতে গেলে প্রাক্কতের দিকে 
চাঁছিতৈ, হয়। বাঙ্গাল! সমুদায় গ্রারন 'ভাষার কমিষ্ঠা ভদ্দী, 
সেই জন্ঠই ইহা তাহাদেরও অন্তি আদরের ধন-_-এইরূপ 
পে দর গ্গেহ বশতঃই তাহারা ইহাকে অবাধে কথা যোগাইয়া 
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[থাকে । সেই জন্যই ইহা মাতা ও সঞ্োদয়াগণের স্ণীন 
শ্রীতিভা্ন ? সকলেরই সহিত সমান আহমাদে দিশিডে 
পারে । বাঙ্গালা হিদ্দী বা অন্যান্ত প্রারতের সহিত ষে প্রা 
মিশিতে পারে, সংস্কৃতের সহিতও সেই কূপেই মি 
পারে, কিন্ত হিন্দী প্রন্ৃতি সংস্কতের সহিত সে ভাঁকৈ 
'মিশিতে পারে না) সুতরাং অক্েশেই বুঝাধাম্ব সং 
সহিত ইহার অতি নৈকট্য সমবন্ধ। সংস্কৃত যখন ধূলিশব্যা 
._মুমূর্ঘদশীয় পতিত, বাঙ্গালা সেই সময়েই উৎপত্তি. লাঁই 
করিয়াছে ও মাতার অক্ষমতা! প্রযুক্ত জোর্ঠা সহোদরার . বাক 
প্রত্তিপালিতা হইয়াছে; স্থৃতরাং সহৌদরার দিকট ইহা বিতা 
রূপে খণী। . প্রারত ইহার প্রতিপালিকা' বলিয়া মান্য পাই? 
পারে_মাতৃ সূশী আখ্যা গাইতে পারে-_মাডৃস্ানীাঁ 
হইতে পারে কিন্ত মাতা হইতে পারে না। প্রান্ত, জ্যেষ্ঠ 
কন্তা হইয়াও মাতার সমুদায় অলঙ্কারে অলম্কৃত! হইতে । যে 
নাই; .তাহার কারণ প্রাকৃত, সংস্কৃভের যৌবন কালের কী: 
স্থৃতরাং অপেক্ষাকৃত বণিষ্ট|-নিজের অলঙ্কারেই অনন্কৃত| 
নিজের সৌনদর্যেই ভুষিত1; তাহার মাতৃদত্ত অপঙ্ার, 
লইবার প্রয়োজন হয় নাই; কাজেই পরিশেষে সাভার; 
যাহা. কিছু অবশিষ্ট ছিল, বাঙ্গালাই তৎসম $ 
করিয়াছে) সেই জন্যই বাঙ্গাল! ভাষা! কোমণতা, পুর্ণ: 
মধুরিমাময় । 

বাঙ্গালা ভাষা রা কারধ অয 
আমরা দেখাইয়াছি সে সময়ের নিশ্টেষ্ট সমাজের উপযুক্ত 
বাঙ্গালা এবং ক্ষণে দেখাইৰ বঙ্গদেশ পৃথিবীর তু 
স্থিত তাহাতে এইরূপ কোমগতাপুণ ভাবা হওয়াই বা 
































০ 
হওয়া অনৈসর্িক। দেশের প্রকৃতি অস্থলারে জাতীর মীবন 
গঠিত হইয়। থাকে; যে দেশের জলবায়ু যেরূপ, সে দেশের 
জাতীয় চরিত্রও তদনুরূপ। যে দেশে অতিকষ্টে আহারীয় 
অর্জন করিতে হয়, সে দেশের লোক স্বাভাবিক পরিশ্রম 
'সহিষু- সাহর্সী ও বিগ্রহপ্রিয় হইয়। থাকে; আর যে দেশের 
প্রন্কৃতি অতি অল্প আয়াসে প্রচুর আহারীয় প্রদান করে, 
লে. দশের অধিবাসীগণ সহজেই বিলাসী_ধীর গ্রক্কৃতিক 
ও. মৃহুম্বতাব হইয়া থাকে । দেশের জলবায়ুভেদে লোকের 
প্রক্কতিতেদ হয়; পণ্ডিতগণ  সগ্রমাণ করিয়াছেন দেশভেদে 
ভজীবজগৎ ও ওুদ্তিদিক জগতের তারতন্য হইয়া! থাকে । শীত গ্র- 
ধাঁন.দেশের কোন উদ্ভিদ শ্রীক্প্রধান দেশে জন্মায় না; আবার 
রী্গ্রধান দেশে যাহা জন্মে শীত প্রধান দেশে তাহা! সেরূপ 
হয়না । সমান প্রক্কৃতিক স্থান হইলেই সেই সেই স্থানের 
ওদিক সং স্থানও সমান.হুইয়। থাকে; এই জন্যই হিমালয় 
এগ্রদেশে সকল প্রকার বৃক্ষ লতাই পরিদৃষ্ট হয়; এখানে শীতা- 
কপ উভয়ই আছে এইকারণ বশতঃই এদেশে নিরক্ষ স্থিত ও 
তুষার মণ্ডিত দেশের উল্তি উভয়ই দেখিতে পাওয়া যায়। 
'আবার এই শীতাতপ ভেদ জন্যই গ্রীন্ম প্রধান দেশের কোন 
পণ্ড শীত প্রধান দেশে ভিিতে পারেনা; তিষ্টিলেও ভিন্ন 
শ্র্কৃতিক-হুইয়া পড়ে বা! সেই দেশে অবস্থানের অনুরূপ হয়। 

যহকালে দেশভেদে উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতে এইরূপ গ্রাভেদ 
ধা যাইতেছে তখন ষে মনুষ্য জগতে এরূপ কিছুই পরিবর্তন . 
ইটের না তাহার কারণ কি? শ্রীক্ঘ প্রধান দেশজাত একজন .. 
ট্রাক যে শীত প্রধান দেশে বাস করিলে তাহার কিছুই পরি- 
'িির হইবে না তাহার হেতু, কি? আমাদেন মনে. হইতেছে নং 









- বাঙ্গালা সাহিত্য. ৩৯ 
আমাদের জটনক বিলাতস্তিত বন্ধু একবার লিখিয়া ছিপ্লেন 
“যে এদেশের ( ইংলগ্ডের ) জল বায়ু এরূপ উপাদানে গঠিত যে. 
কোন লোক নিস্তব্ধ হই বলিয়। থাকিতে পারে না) তাহাকে: 
কোন না কোন কার্ধা করিতেই হইবে; রাস্তায় যাইয়। দেখ 
কেহই ধীরে পীরে চলিয়া যাইতেছে নাঁসকলেই ছুটা ছুটী- 
করিতেছে ; এ দেশের প্রন্কতি এরূপ থে কেহই ধীরে ধীরে, 
ধাবুরান! চলনে চগরিরা যাইতে গারেন1। সকলেই প্রাণপণে 
পরিশ্রন করিতেছে ।” তাই ইংলখের এত উন্নতি; আবার: 
মেই ইংরাজ মধন ভারতক্ষেত্রে, বঙ্গতৃমে পদার্পন করেন তখন 
'আর. একরূপ হইরা দাড়ান। তখন আর তিনি পরিশ্রমী নহেন: 
বঙ্গবামার স্টারপ্রবলা ও অলসের দাস হইয়া পড়েন) সুতরাং 
এন্ধগ হইবার যে কিছুই কারণ নাই তাহা! আমরা বলিতে : 
পারি না; এবং আমরা জল বাযুকেই ইহার প্রধান কারণ 
'বলিরা নিদ্দেণ করি। সুধ্যের সহিত দেশের প্রক্কৃতির অতি 
নৈকটা, সম্বন্ধ; যেদেশ কুর্ধ্য হইতে যতদূরে অবস্থিত সে. 
দেশের লোক তত সাহপী ও পরিশ্রন সহি; সেই জনই 
দেখিতে পাই উত্তর দেশস্থিত জাতি সকলই চিরকাল ক্ষমতায়: 
শ্রেষ্ট ও উত্তর দেশের লোকফগণই পুরাকাল হইতে দক্ষিণ স্থিত 
দেশ সকল আক্রমণ ও অপ্বিকার করিয়াছে ও করিতেছে। 
ভবে অতিশর কিছুই ভাল নহে; সেই জন্যই অনন্ত 
গ্রীষ্ম বা অত্যন্ত শীত ভাল নহে) এই ছুয়েরই সমতা, 
হওয়। আবশ্ক; অত্যান্ত গ্রীন প্রদেশে বা অতিশয় শীত: 
প্রধান দেশে লোকে সহজেই নিশ্টে্ট, অলদ ও কার্য্যাক্ষম: 
হইয়! গড়ে। 

সুর্য হইতে দূরস্থিত দেশ সকলের অধিবাদীগণ বে; 














. স্বাভাবিক সাহসী ও বিশ্রহ প্রি ও নিকট বাসী? গণ" কোমল 


শ্বভাব ও অলস; ভাষ। সন্বন্ধেও ঠিক সেইরূপই ঘটিয়া থাকে। 
উত্তরস্থিত ভাষ! সকল কঠিন দুরুষ্ার্্য শ্রবণ অস্থখকর ও বিরস, 
দক্ষিণ দেশের ভাষ! সকল কোমল- শ্রবণ সুখকর-_সরস ও 
সুমিষ্ট । বৈদিক ভাষ! উত্তর দেশের ভাষা; যৎকালে আর্ধ্য 


'পিভামহগণ উত্তর দেশ হুইতে ভারতে আগমন করেন উহ! 


দেই সময়ের ভাষা, হ্ুতরাং উহ! কঠিন ও বিরস। সংস্কৃত 


তাহাদের অনেকদিন দক্ষিণ দেশে বাস করিবার পর উদ্ভুত) 
ইহ দক্ষিণ দেশের ভাষা এইজন্য ইহা শ্রবণ তৃত্তিকর ও মি 
বার বাঙলা! ভাষা! গ্রীষ্ম ও সম মণ্ডলের মধ্যস্থিত দেশের ভাবা 
নি ইহ! আরও সরস-_আরও কোমল ঞমারও সুমিষ্ট 


সংস্থান অন্ুমারে ভাষার এইরূপ প্রভেদ প্রায় সর্বত্রই 
নিও গাওয়! যায়। ইংরাজী ভাষা অপেক্ষা ফরাসী ভাষা 
কোমল ও স্থখকর, আবার ফরাদী ভাষা হইতে ইটালির ভাষ! 
সরস ও সুমধুর) লাটিন অপেক্ষা গ্রীক শ্রুতি স্থখ উন্মেষক। 
এইরূপে আমর! দেখিতে পাই উত্তর দেশস্থিত ভাষা অপেক্ষা 


ুক্ষিণ দেশীয় ভাষ। সুমিষ্ট ও স্থমধুর। তবে ছুই একস্থলে 


ইহার ব্যতিজ্রমও দেখিতে পাওয়া বায়) আরবী ভাষ! দক্ষি- 
পের ভাষা হইলেও ছুঃশরাব্য ) মাস্কাউ উত্তর দেশস্থিত হইলেও 
স্বাহার. ভাষা মধুর ও সুশ্রাব্য ; আবার মহারাষ্ীয় ভাষ। দক্ষিণ 


ধ্শের ভাষ! হইলেও বাঙ্গাল! অপেক্ষা নিরস ও কর্কশ. কিন্ত 


বহার অন্তকীরণ আছে। যাহা হউক এই সকল প্রারুতিক ও 
পু্বা সামাজিক কারণ বশতঃই বাঙাল! ভাঁষা এতাঁধিক 
মরস-+স্রল-কোমল ও মধুর হুইয়াছে; বঙ্গভাষার উৎপত্তি 
বন্ধে আমরা! হলিয়াছি ইহা, আয়দেবের পূর্বেহি সৃষ্ট 


হইয়াছে; অয়দেবের সময় ইহার কুমারী অবস্থা। জয়দেব 
সংস্কতে গ্রন্থ লিখিলেও তিনি বাঙ্গাল! ভাঁষারই প্রথম কবি; 
ভেনারেবল বিড সাহেব যেরূপ লাটিনে গ্রন্থ লিখিলেও 
ইংবাজী সাহিত্যের প্রথম লেখক বলিয়! মান্য পাইয়াছেন ॥ 
আমাদের জয়দেবও সেইরূপ। জয়দেব বীরভূম জেলার 
অধিবাসী ছিলেন; বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে তাহার সময় 
সরল বাঙ্গাল ভাষা কথোপকথনের ভাষা হইয়াছে বলিয়। 
বোধ হয়_কেনন! তাহারই কিছুদিন পরে সেই স্থানেই আমরা 
সরল বাঙ্গলায় গীতি লেখক চণ্ডীদাসের দর্শন লাভ করি,জয়দেৰ 
চণ্ডীদাস অপেক্ষা! সংস্কত-ব্যবসায়ী ছিলেন, তাই তিনি সংস্কৃত 
বাঙ্গালায় গরস্থ লিখিয়াছেন,আর চণ্তীদাস তত পণ্ডিত ছিলেন না, 
তাই তিনি সরল বাঙ্গালায় গীতি লিখিয়াছেন,কদাচিৎ ব্রক্ষভাষা 
ব্যবহার করিয়াছেন। জয়দেব বাঙ্গালা ভাষার আদি কধি? 
এক্ষণে দেখিতে হইতেছে তিনি কোন সময়ে বর্তমান ছিলেন ) 
ইহার অন্দরণ করিলে আমরা দেখিতে পাই তিনি মহারাজ 
লক্ষণ সেনের সভার অন্যতম রত্ব ছিলেন। লক্ষণ সেন 
১১০০ খুষ্টাব্‌ হইতে ১১১০ খৃষ্টান পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাহ: 
হইলেই জয়দেব স্বাদশ শতাব্দীর লোক ও বাল্গাল। ভাব! ঘাদশ, 
শতাবীর পূর্বেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। 
জয়দেবের সময় অতিক্রম করিলে আমর! বিদ্যাপতি, ন্‌ 
চণ্ডীদাসের 'কালে উপস্থিত হই। এক্ষণে দেখিতে হইতেছে 
বিদ্যাপতি ও চতীদাস কোন সময়ের লোক ; তাহার অনুধাধন1 
করিলে আমরা দেখিতে পাই তাহার! চতুর্দশ শতান্ীর. শেষু, 
ভাগে ও পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারস্তে বর্তমান ছিলেন) বিদ্যাগতি 
শিবসিংহ নামক নরপতির সভার ছিলেন) প্রমানীকৃত হইয়াছে. 


9৪ বাঙ্গালা সাহিত্য । 
শিবসিংহ মিথিলার, অন্যতম. অধিপতি। বিদ্যাপতি স্বীয় 
রচিত বছল পদাবলীতে এই শিবসিংহ ও তৎপত্থী লছিম। দেবীর 
উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন বিদ্যাপতি মৈথিল 
ব্রাহ্মণ ছিলেন ; কিন্তু এ কথায় আমরা আস্থ! সম্পন্ন হইতে 
পারি না বিদ্যাপতি ব্রজ ও মৈথিল ভাষাতে বহুল পদাবলী 
রচন1 করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় ইহারা তাহাকে মৈথিল 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; কিন্ত সামান্য মাত্র অনুধাবন 
করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে তিনি মৈথিল ছিলেন ন 
ধরং মিথিলা তাহার পূর্ববাসস্থান ছিল না। বঙ্দেশ তাহার 
থান ছিল।' এস্থলে এ কথ। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে 
[তিনি ং যদি বঙ্গদেশী়ই ছিলেন তাহা হইলে তহার অধিকাংশ 
গীতি ব্রজ বা মৈথিল ভাষায় হইবার তাৎপর্য্য কি? ইহার 
কারণ নির্ণয় কর! ছুরহ নহে? বিদ্যাপতি মৈথিল কবি হইলে 
[ীড়ার বাঙ্গালা ভাষায় অধিকার থাকা অসম্ভব) তাঁহার সময়ে 
ুসলমানগণ এ দেশের অধিপতি; মুসলমান রাজত্ব কালে 
গা রিসসীক ভাষাই লাভকরী ও রাজভাষা চিল) এ দেশীয় 
লীধারণ লোকে লাতকরী বিদ্যারই অন্থূশীলনা করিতেন এবং 
্াহ্মণগণ আপনাদের প্রাঁধান্য অব্যাহত রাখিবার জন্য যথা- 
পূর্ব সংস্কৃত শান্ত্রেরই আলোচনা! করিতেন। বাঙ্কালা ভাষার 
সেই ালযাবস্া-_সেই অল্লে অল্পে বিকশিত হইতেছে- সেই 
(উহা সামান্য মৃদু প্রবাহী বিলের ন্যায়, জঞ্জালপূর্ণ ভূমির উপর 
| খীরে ধীরে প্রবাহিত ইইতেছে মাত্র; তখন ইহাতে মধু 
টা ছিল না-_গভীরতা ছিল ন1) স্থৃতরাং তধন তাহা কোন 
[বিবেশীয় পণ্ডিতের আলোচ্য ভাষা হয় নাই। বিদ্যাপতির 
বব কোন প্রকৃত বাঙ্গাল! লেখক ছিলেন ন1) স্ুুন্তরাং তিনি, 









বাঙ্গালা সাহিত্য ৩৫ 


'দুরপ্ঠিত বিদেশীয়, অজ্ঞাত ভাষা শিক্ষা করিবেন কি প্রকারে? 
আবার তখন আজি কাণিকার ন্যায় এক মুহুর্তে বর্ধমান হইতে 
মিথিলা বাওয়া বাইত না; কাজেই সে দেশের সহিত এদেশের 
কোন বিশেষ সংশব ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তদানীন্তন 
সাধারণ মৈথিলগণের বঙ্গদেশ সম্বন্ধে জ্ঞান এক্ষণকাঁর 
মৈখিলগণ অপেক্ষা কম ছিল বলিয়া বোপ হয়। ইতর 
লোকে বাঙ্গালাদেশের নামও জ্ঞাত ছিল কিনা সন্দেহ এবং 
ভদ্রলোকে ইহার নাম পবিগ্ঞাত থাকিললেও ইহার কোন 
খোজ খবর রাখিতেন কি না বল! যায় না| সুতরাং যে" 
দেশ মন্বন্ধে জ্ঞান এত অন্ন--সেই অজ্ঞাত দেশের--অজ্ঞাত, 
ভাষা শিক্ষা করিবার জনা মৈথিল বিদ্যাপতি কেন এত আয়াস 
স্বীকার করিবেন? আবার তাহার সময় বাঙ্গালাভাষা সেই 
বিকশিত হইতেছে মাত্র_লোকে বাঙ্গালায় স্ব স্ব মনের ভাব 
' প্রকাশ করিতে শিখিয়াছে মাত্র,-তখন ভাষ। শিক্ষা করিবার 
কোন প্রণালী উদ্ভাবিত হয় নাই । বাঙ্গাল! শিক্ষ। করিবার এত।-. 
দুশ বাধা বিপত্তি সন্ধেও বিদ্যাপতি কিরূপে এই বিদেশীয়-- 
খিজাতীয় ভাষা শিক্ষ। করিবেন; আবার শুধু শিক্ষা নহে 
বাঙ্গালা ভাষার প্রথম কবি বলিয়া মানা পাইবেন? যে ভাষায় 
পূর্বে কোন গ্রস্থই থাকে নাই--কোন রচনাই থাকে নাই 
এমন একটা বিদেশীয় ভাষ। শিক্ষ! করিয়া তাহাকে নূতন অল- 
সকার দেওয়া]! কি সহজ ব্যাপার, এবং এরপ দৃষ্টান্ত কি অন্য 
কোন জাতীয় সাহিতো আছে? যাছ। হউক আমরা কোন 
মতেই বিদ্যাপতিকে মৈথিল বলিতে সম্মত নহি। তবে তিনি: 
মিথিলার রাজ! শিবসিংহের আশ্রয়ে অনেক দিন ছিলেন ইহা, 
সতা। পূর্বকালে বঙ্গীয় পর্ডিতগণ মিথিলায় শাস্মাধায়ন 





করিতে যাইতেন তাহার যথেষ্ট গ্রমাণ আছে) তবে পক্গধর 
 মিশ্রের পর সময় হইতে যখন গপ্তিত কেশরী রঘুনাথ শিরো- 
মণি নবদ্ধীপে প্রত্যাগত হইয়া! আপন গ্রভা। বিকীর্ণ করেন 
মনেই সময় হইতে ছুই একজন যৈথধিল পণ্ডিতও বঙ্গদেশে 
আদিয়াছিলেন এরূপ জান! যায়) কিন্ত কবি বিদ্যাপতির 
'সময়ে 'মৈথিলগণ এদেশে গ্রায়ই আসিতেন না) তখন বঙ্গ- 
দেশ বিদ্যাচষ্চার জন্য গ্রতিঠিত হয় নাই, সুতরাং বিদ্যাপতির 
সে সময়ে মিথিলা হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে অপরিচিত বিদ্যা- 
শিক্ষা করা অসম্ভব; বরং বঙ্গবাসী হইয়া! মিথিলায় যাঁওয়াই 
সম্ভব; এবং বিদ্যাপতি তাহাই করিয়াছিলেন; তিনি ব্- 
বানী ছিলেন এবং বিদ্যা শিক্ষার্থী হইয়া মিখিলায় গমন 
করেন। সেখানে অনেক দিন অবস্থানের জন্য মৈথিল ভাঁষা- 
তেও জ্ঞান লাত করা অসম্ভব নহে। কিন্ত বাঙ্গালা তাহার 
মাতৃভাষা ; সুতরাং তাহার সংস্কৃত, বাঙ্গাল। ও মৈথিল এই 
বভিন.ভাষাতেই অধিকার লাভ করা সন্তব। এবং তাই তিনি 
সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও মৈধিল এই তিন ভাষাতেই কবিতাদি 
লিখিয়াছেন। মিখিলায় তিনি অনেক দিন বাস করেন-_ 
মিখিলাতেই তাহার উচ্চ শিক্ষা লাভ__-এবং 'মৈথিল রাজই 
হার, আশ্রয় দাতা) ন্ৃতরাং মৈথিল ভাষাতে ও তাহার 
অনেক গীতি রচিত না হইবে কেন? আবার বাঙ্গালা. তাভার 
চিরাভ্ত্ত 'ভাষা-_বাঙ্গালাতেই তিনি প্রথম ' কথা কহিতে 
শিখিয়াছেন__বালালাই তাহার কৌমার ও যৌবন কালের 
মা সবতরাং বাঙ্গালাতে রচিত পদও নিতাত্ত অর সংখ্যক 
লিছে। বিদ্যাপতির কোন কোন গীতি বিশুদ্ধ মৈথিল, কিন্ত 
বসি সেই গুলি 'বলবাসীর সুগম করিবার জন্ত সেই সেই 


বাঙ্গালা হিতা।.. ও 
গীতি বাঙ্গালাঁতৈও রঙন| করিয়াছেন; এতদৃ্টে কি বঙ্গবাসীর' 
সহিত তাহার বিশেষ সহীন্ুতূতি জান যাইতেছে না। এই 
স্থানে যদি কেহ বলেন যে বিদ্যাপতির সময়ে বঙ্গভাঁষা সম্পূর্ণ 
রূপে সৃষ্ট হয় নাই, সেই পৃথক হইতে আরন্ত হইয়াছে মাত্র 
তাহাতে আমরা! বলি যদি বঙ্গভাষা সে সময়ে সষ্ট না হইয়। 
থাকে তাহ! হইলে বিদ্যাপতির সম সাময়িক কবি চত্ভীদাস' 
কি প্রকারে প্রায় তাঁহার যাবতীয় কবিতাই বিশুদ্ধ বাঁঙ্গালায় 
রচনা করিতে সমর্থ হইলেন? বাঙ্গালাভাষা তখন সম্পূর্ণরূপে 
স্থষ্ট হইয়াছে তবে বিদ্যাপতি উপরোক্ত নানা কারণ বশতঃ 
নানাবিধ ভায়া লিখিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস 
উভয়েই ব্রজভাষা ব্যবহার করিয়াছেন? তাহার কারণ আছে; 
ইহারী উভয়েই শ্রীমপ্তাগবৎ বর্ণিত শ্রীরুষ্ণের বাল্যব্রলীল! 
বর্ণনা করিয়াছেন; ব্রজলীলা বর্ণন ব্রজভাষায় বড় মধুর 
লাগে; তাই তীহারা বাঙ্গালার সহিত ব্রজভাবা মিশ্রিত 
করিয়াছেন । 

আমর! দেখাইলাঁম বিদ্যাপতি বঙ্গবাসী ছিলেন; মিথিলা: 
তাহার জন্নস্থান ছিল না; তবে তিনি মিথিলায় বহুদিন বাস 
করিয়াছিলেন । অনেকে বলেন বাঙ্গালা ভাঁষ! প্রাকৃত হইতে 
সমূতপন্ন হইয়াছে। যে-সময়ে বাঙ্গীলা! গ্রান্কত হইতে পৃথক হই-. 
তেছে সেই সময়ে বিদ্যাপতির জন্ম, স্বতরাং তিনি হিন্দীমিশ্রিত' 
বাঙ্গালাক় কবিতা রটনা করিয়াছেন। ইহা একদেশদর্শী 
লোকের উক্তি বণিক বোধ হয়) কেন না বখন দেখিতে 
পাওয়া যাইতেছে বিদ্যাপতি মৈথিল ভাষাতে লিখিলেও কতক 
গুলি গীতি বিশুদ্ধ বাঙ্গাগীতৈও লিখিয়াছেন এবং চত্তীদাস' 
তাহার সমসাময়িক কবি হইয়ীও কেবল বিশুদ্ধ বাঙজালায় গীতি? 





রচনা! করিয়াছেন, তখন বাঙ্গাল! ভাষা! সেই উৎপন্ন হইতেছে 
কি প্রকারে বলিব? ভবে একথা প্রামাণিক যে সপ্তম শতা- 
হ্বীতে বৎকালে চীন দেশীয় বিখ্যাত পরিব্রাজক হয়েসথসাঙ্গ 
এদেশে আগমন করেন তখন বাঙ্গাল! বলিয়। কোন ভাষ। 
(ছিল ন!? তিনি বলিয়াছেন মগধ হইতে তাতনিস্ডি পর্যন্ত প্রায় 
একই. ভার্ষ। প্রচলিত; কিন্ধ আমর| বলি তিনি বিদেশীয় 
লোক? যগধ ও বাঙ্গাল! দেশে এক ভাষা! প্রচলিত থাকিলেও 
যে" তখন তাহার মধ্যে স্থানভেদে কোন অবাস্তর শেদ হয় 
দাই, তাহ! তিনি কি প্রকারে জানিবেন? আরও তিনি বলিয়া- 
ছেন, আসাম ও উৎকলের ভাষা! বাঙ্গালার ভাষা হুইতে সম্পূর্ণ. 
বিভিন্ন? এক্ষণেও সেই ভিন্নতাই পরিলক্ষিত হইয়। থাঁকে। 
বাঙ্গালা ও মৈথিল প্রায় এক রকমের ভাষা) বা্দাল! ও মৈথিল 
অক্ষরে অতি অন্পই গ্রভেদ) স্থতরাং তাহারা যে একজন 
ঃবিদেশীয় লোকের কর্ণে ও চক্ষৃতে সমান বলিয়া! প্রতীয়মান 
ইইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? আমরা বলিয়াছি জয়- 
টীবের সময়ে বাঙ্গালামাহিত্যের কুমারী কাল) আমর! এক্ষণে 
ইয়েসসাজের কথ! হইতে প্রমাণ করিব যে বাঙ্গালা ভাষ। 
পশ্তম শতাবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। আমরা উপরে বলি 
ক্লাছি, মিথিল! ও বাজালার তাষ! ও অক্ষরে অতি অরনই গ্রভেদ 9 
তাহা একজন বিদেশীয় ভ্রমণকণুরীর পক্ষে সমান বলিয়। 'প্রতীয়- 
মান হওয়া অসম্ভব নহে। আবার তিনি যখন বাঙ্গালার 
১ ও.দক্ষিণ গ্রীত্তস্থিত আসাম ও উৎকলের 'াষ! বিভিন্ন 
ধলিয়াছেন, তখন মিথিলা! হইতে বাঙ্গালার ভাষা যে লামান্ততঃ 
পথক হইয়াছিল তাহাই তাহার বলা হইল; কেন ন! কোন 
শের লীমাভেদে ভাহার ভাষার সম্পূর্ণ প্রভেদ ঘটিতে পারে 


' না; ইহার ক্রম আবশ্তক। একটি গু'য়াপোকা কখন একেবারে 
প্রজাপতি হয় না) কার্পাস একেবারে বন্ত্রূপে পরিণত হয় 
না; সকল পরিবর্তনেরই ক্রম আবশ্তক) ক্রমিক অল্পে অল্পে 
পরিবর্তন হইয়া শেষে এমন হইয়! দাড়ায় যে তাহা মূল হইতে 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইয়া পড়ে। তখন তাহাকে কোন নৃতন পদার্থ. 
বলির। জ্ঞান জন্মে। কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কৌধিক বন্ত, 
রেসম ও গুটি এই তিনটা পদার্থ দর্শন করিলে তাহাদিগকে 
ভিন পদার্থ বলিগাই অনুমান করিবেন) একটি গুটি ও কৌধিক 
বস্ত্র সহঙ্গ দৃষ্টিতে বিভিন্ন পদার্থ বলিয়াই বোধ হয়? কিন্তু যিনি 
সমুদয় দেখিক্াছেন তিনি বলিবেন পদার্থ এক কিন্তু ক্রম : 
বিভিন্ন। হয়েসসাঙ্গের দৃষ্টিও এইবপ; খন তিনি মগথে . 
ছিলেন, তথায় এক প্রকার ভাষা দেখিয়াছেন; বাঙ্গালায় . 
তাহার অন্থুরূপ দেখিলেন কিন্তু উৎকলের ভাঁষ সম্পূর্ণ বিভিন্ন : 
বলিয়া! তাহার বোধ হইল। সপ্তম শতাব্দীতে মগধ হইতে. 
উত্কল বা আদাম যাওয়৷ কিরূপ কষ্টসাধ্য ছিল তাহা সহজেই 
বুঝা যায়। বিদেশীয় হয়েস্সাঙ্গ যে এই অপরিচিত দেশের 
অপরিচিত রাস্তার উপর দিয়! পদত্রজে গমন করিয়া ছিলেন 
তাহা অসম্ভব) তাহাকে নিশ্চয়ই নৌকাযান আশ্রয় করিতে 
হইয়াছিল; তাহা হইলে ভাষার ক্রম জ্ঞাত হওয়া তাহার: 
পক্ষে অসম্ভব) তিনি যদি পদত্র্ে যাইতেন তাহা হইলে দেশ: 
তেদ্দে ভাষা! কিরূপ পরিবর্তিত হইতেছে বুঝিতে পারিতেন, 
এবং দেখিতেন মগধ হইতে যত দূরবর্তী হইতেছেন ভাষা ততই. 
বিভিন্ন হইতেছে? বঙ্গদেশ, মগধ ও উৎকল বা আসামের. 
মধাস্থিত দেশ। যখন হয়েস্থদাঙ্গ মগধ ও উৎকলের ভাষা 
গরষ্পর ভিন্ন বলিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই ক্রম অনুসারে বাঙ্গালা 





পচিন ভায়া মাগী, ৰা চাচি থা নি পৃধক 
চয়াছিল? সেই পৃথরুছছেই বাক্কালা কাবার দ্য) এই স্থালে 
দি রেহ বলেন হয়েস্সায মধ হইতে তালিপ্তি দিয়! উৎকলে 
ধয়র করেন; ক্ষিস্থ তিনি তায়লিধ্ি ও মগধধের ভাষ। প্রায়ই 
এক প্রকার বলিয়াছেন ) তিনি পূর্বে মগধে 'অনেক দিন চ্লর- 
স্থিতি কুরেন ও তাত্রলিপ্তিতেও মুদ্গামী পোতের জন্য তাহাকে 
কিছুদিন পেক্সা করিতে হইয়াছিল; সুতরাং এই উদ্তয় 
কানের ভাষা বিশেষ রুরিয়। দেখিবার তাহার অ্লর হইয়া 
ছিল, এই ছুই স্থানের ভাষায় কিঞ্চিৎ ভিন্ন থাকিলে তাহা 
নি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেন) কিন্তু গাহার কিছুমাত্র 
উত্লেধ না করি৷ তিনি উদ্যানের ভাষা প্রায় এক একার 
ববিনোর স্থচ উতৎকলের ভাঁয়া সম্পূর্ণরূপে পৃথক রলিয়াছেন, 
তায়ার কারণ কি? এত্ছত্বরে আমর! রলি তিনি মগ্রধে কিছু- 

সিন জবস্থান করিয়াছিলেন বৃলিয়! য়ে লে (দশের ভাষায় 
বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছিয়েল তাহা! নহে; এবং তিনি 
মম হইতে নৌকাযোগে তাক্সলিথিতে আসিলেও মধ্যে মধ্যে 
সানেীরামীগণের অছিত পরিচয় হইয়াছিল সন্দেহ নাই? 
খন কি বোধ হয় তাঁহাকে প্রতিদিনই নৌকাতাগ রুৰিয়া 
কুছ উরঠিতে হটত; তাহ হইবে রুলবর্ধী লোরগণের সহিত 
তীহার গায় প্রতিদিনই পরিচয় হইত মাগধীভাষায় তিথি 
বিশ্লের ঝুৎগন্ন থাকির়ে এই রক্তল লোকের কথার সহিত 
তায় গারগক্া হায়ঙ্গম রুরিতে পারিচতন) পুর্বে বলিয়াছি 
মাহী না মৈধিলী দয়ার সহিত রাালার নতি জাই পেন? 

ঈতরাং তাহা বিদেশী লোহরের হর জাতব্য নছে। মর 

কোন এক গ্রছিবকর একটি রিফলহ্ সুরীর চিত সি করির| 








বাঙ্গাল সাহিত্য। ৪১. 


তাহারই পার্খে পার্খে ক্রমাগত ঈষৎ নিকৃষ্ট করিয়া এক একটি 
সুন্দরীর চিত্র অঙ্কিত করেন; এবং এইরূপ করিতে করিতে যদি 
সর্বশেষে চিত্রিত রমণীটী অতিশয় কুৎসিত। হয়; তাহা 
হইলেও সেই অনুপম স্থন্দরীর চিত্র হইতে ক্রমাগত পর পর 
দর্শন করিয়া আসিলে সেই শ্রেষ্ঠ হইতে নিকুষ্ঠা পর্যযস্তব যে 
পার্থক্য আছে তাহ! কিছুতেই উপলদ্ধি হইবে না; কিন্ত শ্রেষ্ঠা 
হইতে একবারে নিক্ুষ্টা দর্শনে তাহাদের পার্থকা জাজ্জল্যমান । 
হয়েন্কসাঙ্গের দুষ্টিও এইন্ূপ; তিনি মগপ হইতে তাঁত্রলিপ্তি 

পর্যান্ত মৌকাযোগে নদীর উপর দিয়া গিয়াছেন, এবং প্রতি 
দিনই নদীতীরস্থ লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে; তাহা 
হইলে ভাষ! সন্বদ্ধে তাহার পর পর চিত্র দশনের স্তায় হইয়াছে 
কিন্ধ পরে তাত্রলিপ্তি হইতে উত্কল মাইবার সমর তাহাকে 
সমদ্র পথে যাইতে হইয়াছিল সুতরাং তামলিপ্তি ও উৎকলের 
মধাস্থিত কোন স্থানের লোকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটে 
নাই, কাজেই ভাষার ক্রম তিনি দেখিতে পান নাই) তাই 
উৎ্কলের ভাষ। তাহার নিকট শ্রেষ্ঠ হইতে একেবারে নিকৃষ্টার 
দর্শনের যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়! বোঁধ হইল। তাই বলিয়াছি 
সপ্তম শতাব্দী হইতেই বাঙ্গাল ভাষ! অগ্নে অন্নে বিকসিত, 
হইয়। আমিয়াছে। আমরা এক্ষণেও দেখিতে পাই হুগলী 
জেলার লোকের কথা এক প্রকার_বদ্ধমান জেলার কথ! তাহ! 
হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন; মেদিনীপুর জেলার পূর্বপ্রান্তবর্তা 
স্থানের কথ! তাহা অপেক্ষা বিভিন্ন, ক্রমে এ জেলারই পশ্চিম ও 
প্রান্তে সেই কথ! এমন হইয়। দাড়াইয়াছে যে তাহা হুগলী বা 
বর্ধমান বাসীর বুঝিবার পক্ষে কঠিন? সেখানকার ভাষা যেন 
সম্পূর্ণ পৃথক ভাষা! । হয়েস্থদাঙ্গের সময়ে যে ভাষার এরূপ 


৪২ বাঙ্গাল সাহিত্য । 


ক্রম ছিল ন! তাঁহা কে বলিবে? ও নি বাঙ্গাল" দেশে 
যে পার্থক্য হ্ইয়াছিল তাহ হইতেই যে বাঙ্গাল! ভাষার 
উৎপত্তি তাহাই বা! না বলিব কেন? 

.. এক্ষণে দেখিতে হইতেছে বিদ্যাপতি ও চত্ীদাম কোন 
সময়ে বর্তমান ছিলেন) ইহা দেখিতে গেলে আমরা চতুর্দশ 
শতাফীর শেষ ভাগে উপনীত হই) কেন ন! হাঁজা শিবসিংহ 
শ্রদত্ত একটা তা শাসন দৃষ্টে অবগত হওয়া যাঁয় যে, তিনি 
২৯৩ লক্ষণ সংবতে কবিবর বিদ্যাপতিকে কতকগুলি উর্করক্ষেত্র 
প্রদান করেন 7 রাঁজাধিরাজ লক্মণসেন ১১০৭ থুষ্টান্ধ 
মিথিল। করতলস্থ করিয়া যে সংবৎ প্রচলিত করেন তাহাই 
লক্ষণ সংবৎ বলিয়। প্রসিদ্ধ। তাহা হইলেই ১১০৭+২৯৩ এই 
:১৪০০ খুষ্টা্ গ্রাপ্ত হুইতেছি) তাহা হইলে কবিদ্ধয়ের এই 
১৪০০ খুষ্টান্বে বর্তমান থাকাই সন্তবপর। এক্ষণে দেখিতে 
হইতেছে সে সময়ে এদেশের সামাজিক অবস্থ। কি প্রকার 
ছিল।. তখন মুগলমানগণ এদেশের প্রতু--বঙ্গতূমি তখন: 
্বীধীন গাঠানরাজ্গণের করতলন্বঃ তখনকার সমাজ আর 
দেবী সমাজের স্তায় নিশ্টেষ্ট-গতিহীন-ক্রিয়াহীন নহে; 
তখন সেই জীবন্ত সমাভের মধ্য দিয়া বৈদ্যুতিক বেগ 
ছুটিয়াছে_যেন সেই অলস ও বাহসৌনর্ঘামোহিত সমাজ 
কর্ম হইয়াছে ও অন্তঃপ্রকৃতির সহিত সন্বন্ধ বুঝিতে চেষ্টা 
'করিতেছে। এক্ষণকার সমাজ ইত্্রিয় পরবশ হইলেও আর 
উনের দাস নহে। যেন সমাজ বাহ্‌ প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ 
নষ্ট করিয়া অন্তঃপ্রক্কতির ঈষৎ আভা পাইয়াছে ; জয়দেবের 
র্ধঘ হইতেই লোকের মনে নানাবিধ ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি 
'আসিয়। উপনীত হইয়াছিল) বঙ্গবাসী ইহার কিছুদিন পূর্বেই 


বাঙ্গালা সাহিত্য । ৪৩ ; 
বৌদ্ধরা, শৈবরাজগণের অধীনে থাকিয়া এবং তাহাদের 
দৃষ্টান্ত দেখিয়া ও পুরাণ, তত্র নানাবিধ কথা শুনিয়া. এক 
গ্রকার অসাড় হইয়। পড়িয়াছিল__ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাস 
স্থাপন করিরা প্রায় সকল ধন্মেই আস্থা শূন্ হইঘ! পড়িয়াছিল_ 
সেই ধর্মভাব শুনা সময়ের কবি জয়দেব । তাই তিনি সাঁংখ্য- 
কারের পুরুষ প্রক্কতি ভেদ কবিত্বে প্রকাশক, দার্শনিক ও মহা- 
কবি ভাগবতকারের ভক্তিপূর্ণ প্রীরুঞ্চ ও রাধিকাকে লইয়া 
বিলাস রসে বিভোর--জঘন্য প্রেমের ভিথবারী-ইন্জ্িয়ের দাস 
- লম্পট স্বভাব কিশোর কিশোরী আঁকিয়াছেন- ইন্দ্রিয় চরি- 
তার্থের জন্য. যাহ! যাহা প্রয়োজনীয় তাহাই আনিয়াছেন_. 
রাধাকুষ্চের মিলন যেন লম্পটের লাম্পট্য; আবার সেই জথন্' 
চরিত্রের উপরই দেবতার আরোপ কর্িঘাছেন) ইহাতেই, 
তখনকার লোকের ধর্মাভাৰ অক্রেশেই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু 
বিদ্যাপতির সমরে সমাজ ভিন্ন প্রতিক; এ সময়ে সমাজ 
আলস্যের দাস ও ছুর্ঘণ থাকিলেও তাহাতে কিঞ্চিৎ বলাধান, 
হইয়াছে) এ সময়ে রাজা মুসলমান; মুসলমানগণ ভিন্ন 
ধম্াক্রান্ত--অনিত বপবান ও সাহসী; মমাজ রাজার দৃষ্টান্ত 
অপেক্ষাকৃত বলীয়ান হইয়া উঠিনাছে; আবার পাঠানরাজগণ 
ধর্ম পিপান্থু__হিন্দু সমাজে মহণ্মদের বিজয় কেহন উড়াইবার. . 
চেষ্টা তাহাদের বলবতী ; স্থৃতরাং সে সময়ে সমাজ দৌলায়-. 
মান। হিন্দুগণ পূর্ব হইতেই নানাবিধ ধর্মের তাড়নে এক 
প্রকার ধর্মচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল তাহার উপর দুমলমান-, 
গণের প্রবল ধন প্রবৃত্তি তাহাদের চক্ষের উপর নৃত্য করিতে রি 
লাগিল; হিন্দুসমাজ একেবারে অস্থির হইরা পড়িল) তখন 
কাতর স্বরে একবার সনাতন ধর্মের দিকে চাহিল; কিপ্তু. 
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লোকে জয়দেবের লম্পট শ্রীকৃষে নিমজ্জিত-_সেই ইন্তরিয় পর 
্রীকৃষ্$ই তখন সকলের আরাধ্য দেবত1 ) জয়দেবের শ্রীরৃষ্ণে 
সার কিছুই নাই--তাই তাহার আরাধনায় লোকে নিশ্চেষ্ট ও 
ধর্মহীন। আবার তখন সেই ইন্দ্রিয় সেবক শ্্ীরুষ্ই লোকের 
মনে এনধপগ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল যে তাহা আর 
কিছুতেই সমাজ হইতে উৎপাটিত হইবার নহে । সমাজ যখন 
এইক্প অবস্থা প্রাপ্ত; সেই সময়ের ঈষৎ বলে বলীয়ান কবি 
বিধ্যাপতি ও চতীদাস; লোকে এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণে নিমজ্জিত) 
তাই বিদ্যাপতি ও চস্ভীদাস, জয়দেবের সেই বিলাস রসে 
রসিক শ্রীকৃষ্ককেই দেবতা বলিয়া তুলিয়া লইলেন,_কিন্ত 
তাহাতে আপনাদের কিঞ্চিৎ রদান মিশ্রিত করিলেন । তাহারা 
স্ীকুষ্ণে কেবল বাস সৌনর্য্য দেখিলেন না, তাহারা তীহার 
: সহিত অস্তঃগ্রকৃতির সন্ধ বুঝিলেন ) স্তরাং' তাহাদের কৃষ্ণ 
-টত্রিত্রে বাহ মোহনীয় তাব রাখিলেও তাহাতে অন্তঃপ্রকৃতির 
রঙ্গ ঢালিয়া দিলেন; কাজেই ইহাদের ₹স্ক ভিন্ন প্রকৃতিক 
হইয়া! দাড়াইল। দয়দেবের সময় খের সময়--ভোগ তৃষ্ণার 
ষময়--তখন বঙ্গদেশ যেন রাজাগণের শাসনে সুখে শান, 
আর বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের সময়ে বিধর্ীগণ গ্রভূ-স্থতরাং 
পরাধীনতার ছুর্বিসহ যন্ত্রণ। তন সমাজে অন্গ্রবিষ্ট হইয়াছে) 
ও.সেই সঙ্গে বঙ্গদেশে দুঃখ প্রবেশ করিয়াছে। সুখের সময় 
লোকে যাহ! দেখে তাহাতেই সন্তষ্ট-তাহাতেই প্রফুর হয়, 
তখন কাঙ্গারও ভিতরে প্রবেশ করিয়। সখ খুজিয়।৷ বাহির 
করিতে হয়.ন1_-সকলই স্তৃধময়_স্থতরাং বাহসৌনারধ্যই তখন- 
“কার প্রীতিগ্রদ। কিন্তু বিদ্যাপতির জম: ছুঃখের সময়) 
এ সময়ে সুখ বঙ্গদেশ হইতে চিরদিনের জন্য অন্তর্ঠিত হই- 


য়াছে; বাহ সকল পদার্থেই তখন হুঃখের অন্ধকার ছায়! 
আসিয়া পতিত হইয়াছে; তাই এসময়ে সুখ বাহির করিতে 
হইলে বাহিরে বাহির হয় না ভিতরে প্রবেশ কবিতে হয়। 
এবং এই জন্যই লক্ষ্মণ সেনের সময় বাহ্‌ শোভায় মোহিত ও 
ভোগ তৃষ্ণার নিরত য়দেব, আর অন্তঃপ্রকূতির সন্ন্ কিন্ত : 
পরিমাণে বুঝিতে সক্ষম বিদ্যাপতি ও চত্রীদাস এই সময়ের 
কবি। আয়র! দেখাইয়াছি জয়দেবের সময়ে জাতীয় জীবন 
এক প্রকার শিথিল হইয়া! গিয়াছে, বিদ্যাপতির সময়ে» 
পাঁড়ন ও ছুঃথের ভয়ানক নির্য্যাতনে সেই নির্বাপিত জাতীয় 
জীবনের পুররুদ্রীপন হইতেছে । বিদ্যাপতির সময়ে জাতীয় 
জীবনে তড়িদ্বেগ সঞ্চালিত হইতে আরন্ত হইয়াছে) তিনিই 
গ্রাথম সেই তড়িতের আভা! দেখিতে পান ও দুঃখের কাঁলে-- 
ছুঃখের গীত গাহিয়। সেই আভার প্রতি সকলেরই হৃদয়, 
আকর্ষণ করেন। তাহার সেই হৃদয় আকর্ষণের অনিবার্ধয 
ফল, পর সময়ে চৈতন্য দেব। বিদ্যাপতি যে জাতীয় জীবনের 
গতির প্রথম শিধা। তাহারই চরম ফল চৈতন্য দেব। বিদ্য1- 
পতি ও চণ্তীদা বৈষর ধর্মের জোহুন (50100 016 08001): 
প্রটেষ্টান্টগণের উইক্কিফ, বৌদ্ধ ধর্দের বৃহস্পতি. ও পার্কাঁরের 
পূর্বে রামমোহন । তাহাদের প্রভাবেই বঙ্গদেশে চৈতন্য 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন) চৈতনা দের যে বঙ্কভুমে অবভীর্ঘ 
হইবেন তাহ। বলিবার অগ্রগামী দূত বিদ্যাপতি ও চতীদাস ঃ 
স্বতরাং বিদ্যাপতি ও চত্তীদাসে যাহা থার। সত্তর জয়দেরে 
তাহ! থাকিবে কেন,? 

জয়দেৰে কেবল ভোগতৃষ্টাস্মকেবল বাহা শোড়।; আদি 
রমের ভিতর ঘত রদ্ব আছে, জয়গেবের তৎসযুদায়ই উপ- 





করণ--ভাষার মধো উবু আছে সে সকগই ভীহাৰ 
মালায় বিরাজমান-_পৃথিবীতে ধত কোমল ভাব আছে তাহা 
তাহার মালায় বিজড়িত--বাসস্তীয় মু মলয় হিল্লোল তীার 
গ্রন্থের সর্বত্রই বিরাজমান) স্থুতরাং তীহার কৃষ্ণ-রাধিকা 
বাহক প্রেম লইয়াই ব্যন্ত--কখন প্রেমের ভিতরে প্রবেশ 
করেন নাই--তাহাদের প্রেম যেন লালসা সভৃত-_-রূপজ মোহে 
মোহিত, তা হৃদয়ের মর্ণাস্থলে প্রবেশ পথ পায় না; যেন 
.লে প্রেমে কিছুমাত্র গভীরতা নাই। শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে আসিতে 
বিলম্ব করিতেছেন, রাধিকার শয্যা কণ্টকী হইল; তিনি এক- 
বীর উঠেন, একবার বলেন? একবার শয়ন রচনা করেন__ 
আরবার বাহিরে যইিয়া দেখেন; কখন বা কাহারও পদ শবে 
চমকিয়া উঠেন_কখন বা সরথীকে বিলঙ্বের কারণ জিজ্ঞাস 
করেন, আবার আসিতে দেখিলেই মান করিয়া! বসেন-_-পাঁয় 
ধরিষ্। সাধান) এই সকল চিত্ত প্রেমের বাহভাব মাত্র। 
বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের রাধিক! এমন অবস্থায় ছুটাছুটি 
করেন না) তিনি চুগ করিয়া বসিয়া থাকেন-ধর্মত্থণ চিন্তায় 
্জরিত হন-_ তাহা বাহ দৃষ্টি লোপ হয়-_তীহার কথা অস্তঃ- 
থলের নিভৃত গ্রদেশে অবস্থিত হয় ও তথ! হইতে এক এক- 
থার দীর্ঘ নিশ্বাস স্বরূপ বাহির হয়। প্রেমের এই গভীর 
উচ্ছাস লোকের মর্মস্থলে প্রবেশ করে। অন্ত:স্থলের ভাব 
বিদাপিতি ও চণ্তীদাস যেমন আঁকিয়াছেন এমন আর কই? 
হারা ছঃখময় সমাজে বাস, করিয়া যেমন ছঃখের কথা 
ধলিয়াছেন এমন আর দেখিতে পাই না। . 

বিদ্যাপতির রচন! হিন্দী বহুল; তিনি তাহার রচিত পদ" 
উলীতে বহণ ব্রজ-শবধ ব্যবহার করিয়াছেন) কিন্তু চততীদাস 
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.ভাহা করেন নাই। বিদ্যাপতির কতিপয় কবিতা বঙ্গটাষায়' 
থাকিলেও তিনি যেন হিন্দী লেখক ও চণ্ডীদাসের কবিতায় 
হিন্দী থাকিলেও তীহাকে সহজ দৃষ্টিতেই বঙ্গীয় লেখক বলিয়! 
প্রতীয়মান হয়; এবং বোধ হয় এই জন্যই বিদ্যাপতিকে কেহ 
কেহ মৈথিল কৰি বলিয়াছেন । যাহার] বিদ্যাপতিকে মৈথিল 
কবি নলেন তাঁহারা আপনাদের মত সমর্থনার্থ আরও বলেন 
যে বিদ্যাপতি সমুদায় কবিতাই মৈথিল ভাষাতেই লিখেন, 
তবে পরে বঙ্গীয় বৈষ্বগণ কর্তৃক তাহার রচন|। সকল সতত 
আলোচিত হবার জন্য, তাহার কতিপয় গীতি বাঙ্গালায় হইয়! 
গিয়াছে; আবার এমনও কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, বিদ্যা-. 
পতির সময়ে বাঙ্গালাভাষ! অশ্র্ণরূপে স্থষ্ট হয় নাই; সেই 
মৈথিল ভাষা হইতে উৎপন্ন হইতেছে; তাই তাহার রচনায় 
এতাধিক ব্রজ শব্দ দেখিতে পাওয়া] যায়; এতছুত্তরে আমর! 
বলি যদি বিদ্যাপতি তাহার সমুদায় পদ মৈথিল ভাষাতেই . 
রচন| করিতেন, তাহা হইলে বঙ্গীয় বৈষুবগণের সদত 
আলোচনা জন্য তাহার গীতির কতিপয় মাত্র বঙ্গ ভাষায় 
হইত না) বৈষ্ণবগণ তাহার সমুদায় গীতের আলোচনা করি- 
তেন) তাহা হইলে তাহার সমুদায় পদই বাঙ্গালা ভাষায় হইয়]. 
যাইত। ইহাতেই জানা যাইতেছে যে, বিদ্যাপতি কেবল . 
মৈথিল. ভাষাতেই কবিতা! রচনা করেন নাই। তিনি বর্দ্দ 
(819) প্রভৃতি স্কটলতীয় কবির স্যার যেমন বিজাতীয়. 
ভাষায় লিখিয়াছেন, সেই রূপেই স্বজাতীয় ভাষাতেও লিখিয়া-. 
ছেন। ধাহার| বিদ্যাপতিকে বঙ্গভাঁষার উৎপত্তি কালীন কবি 
বলেন তাহাদিগকে আমরা বলি, যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে 
বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সম-সামগ্সিক হইয়া, চণ্ীদাস বিশুদ্ধ 


রানি দি সমর্থ হইতেন- 
নাঃ। তবে সতাবটে: চস্তীর্দাসেরও অনেক কবিতীয় ব্রজশব 
 পরিধৃষ্ট হয়). কিন্ত তাহার অন্য কাঁরণ আছে) আমরা পূর্বে 
: বলিয়াছি ব্রজলীলা ব্রজ্জভাষীয় যেমন মধুর লাগে এমন আঁর 
কোন. ভাষাতেই নহে) এই'জন্ই তিনি সামান্ত মাত্র ব্রজশব 
বাবহীয় করিয়াছেন) তিনি' বিদ্যাপতির ন্যায় প্রগাঢ় পণ্ডিত 
ছিলেন না সুতরাং বিদ্যাঁপতির: ন্যায় বহুল বিদেশীয় শব 
ব্যবহার করিতে পারেন নাই। বিদ্যাপতি ও চণ্তীদীসের, 
অনেক পরবর্ভী কৰি সর্কপও এই নিমিত্ত: বহুল ব্রজশব 
ব্যবহার করিয়াছেন। ফলতঃ বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাস ভাষার 
উৎপত্তি কালীন' কবি' হইলে তাহাদের উতয়ের রচনায় 
এতাঁধিক পার্থক্য হইত না) উভয়ের রচনা! প্রায় সমান হইয়া 
যাইত। আমরা পূর্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি; ব্গতাহা সপ্তম 
'শতাৰী হইতে অল্পে অল্পে বিকসিত হইয়া দ্বাদশ শতাবীতে 
রাস সপপর্ণপনপে বিকসিত হইয়াছে; বিদ্যাপতির সময় -ভাষার 
অর্নৈটা, বলাধান "হইয়াছে? তবে বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাসের 
রচনায় এত পার্থক্য হইবার” কার) বিদ্যাপতি প্রগাঢ় পণ্ডিত 
ছিলেন, চতীদাস তাহা! ডিপেন না; স্তরাং বিদ্যাপতির 
রটনা গভীর ও ব্রজশব বছল এবং .চস্তীামের রচন। তরল ও 
বর্শশধ বিরল ) বিদ্যাগতির রচনা: প্রায়শঃ ছদ পতন দৌষ 
বিবর্জিত) চতীদাদের প্রায়ই ছদ্দদোধে হষ্ট কিন্তু'বিদ্যাপতির : 
রটনা শিক্ষিত পক্ষীর-শিক্ষিত মধুর কণঠ্বরের ত্তায়--চ্তীদাসৈর 
র্টসা: বন্য বিহঙ্গমের' স্বাভাবিক-মুদরি-মধুর উচ্ছাস । 
এ স্থানে আর' একটা কথা বলাওবোধ'হয় সিভাস্ত অশ্রী- 

্গিক হইবে. না৷ ঘে, যে সময়ে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস- 
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অ[পনাদের প্রভায় বঙ্গচুমি আলোকিত করিতে ছিলেন, ঠিক 
সেই সময়েই ইংলপ্ার গ্রথম কবি জিয়োফে চপর (0৫০11 
€17011001) ত'খার কাণ্টববরি (09000000010 1105) কাবা 
লিখিয়া ইল ও মাতাইন্ডেছিলেন ও ইংক্াথী সাহিভোর ভিন্তি 
সংস্কাপন করিতেছিলেন | যে মনয়ে ইংরাছী সাহিতা জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে, প্রায় সেই ঘরেই বাঙ্গালা মাহিহোর উত্পর্থি, 
যে সমরে ইল কবির মথ গ্রথম সন্দশন করিনাছেন, বাঙ্গ।- 
নাও ঠিক সেই সময়েই গাতিকাবোর গে দোঠিত হইবেন, 
কিছু এই ছুই সাহিতোর বরপ সনান হইমেও কি ইহাদের 
তুলনা হঈতে পারে? কোথা কাবা দশন বিজ্ছানে? আধার 
হংরাদী সাহিন্তা আপনার অলঙ্কারে জগহ দাভাইন্রেছেন, 
আর কোণায় নিরপঙ্ৃত| বঙ্গ'র সাহিহা চিরদিন একটানার 
বঠিতেছেন ; ইংরাগী সাহিভো মাই এমন কোন পিদ্যাই 
নাইঈ-আৰ বঙ্গীর সাভিতো এক গীতিকাছা ভিন্ন গৌরব 
করিবার 'আ'র কিছুই নাই) কিন্তু ইভার যথেই কারণ আছে। 
ইংরাজী ভাব। চিনি ন জন্মগ্রহণ করিয়।০”, মেই দিন হইতেই 

ইহা স্বাধীন জাতির স্বাবীন ভাষা) আর আমাদের বঙগভাষা 
জন্মগ্রহণের সময় হইতেই প্রায় পরাপীনের চুঃখের ভাষা; 
ইংলছ্ের ভাষা প্রতি পদ-বিকেপেই আশা ও উত্সাহের প্রতি- 
নন্থি দেখিয়াছে_আর বঙ্গভাষা এতি পদক্ষেপেই নিরাশা ও 
নি ২সাছের জীবন্ত মুগ্দি পরিলক্ষিত করিরাছে। তাই ইংলততীয় 
স.হাত্যের সর্ববরই সথথের মৃষ্টি-আহলাদ-উৎমাহের শ্্তিতে 
পূর্ণ-আর বাঙ্গালা গাহিত্য ফেবল দুঃখের ভীবণ আকার ও 
পীড়নের হৃদয়দ্রব্কারী উদ্ছসে পরিপূর্ণ । ধনে জাতি প্রথম 
হইতেই পরপদ লেহনে গ্রমন্ত নে জাতির উন্নতি কোথায়? 
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স্থতরাং জাতীয় জীবন যখন নিতান্ত শিথিল, তখন জাতীয় 
সাহিত্যের বিকাশ আকাশ কুস্থুমবৎ অলীক। ইংলও চিরকাল 
স্বাধীনতার খনি-ইংগণ্ডের জাতীয় জীবন চিরদিন বিশেষ 
্প্তিশালী; স্থতরাং পরপদ লেহনে প্রমন্ত বাঙ্গালীর ও আত্ম- 
গৌরবে গৌরবান্থিত ইংরাজের সাহিত্য এক সময়ে জন্ম গ্রহণ 
করিলেও সমান হইবে কেন? তবে আমরা এক্ষণে যে কালে 
সমূপন্থিত হইতেছি, মেই সময়ে বন্গদেশ পরাধীনতার ছুূর্কিষহ 
যন্ত্র ভোগ করিতে থাকিলেও, ভক্তির মাহাত্মে সামান্য মাত্র 
উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিগ়াছিল--একবার আহ্লাদ উৎসাহে নৃত্য 
করিয়াছিল_-একবার সব তুলিয়।, সকলকেই সমীন-_সকলকেই 
আপনার বলিতে পারিয়াছিল-তাই সনে সময়ে ভাষার একটু 
উন্নতি দেখি। বিদ্যাঁপতিরই কিছুদিন পরে ভক্তিমাহাক্তোে 
বঙ্গবাসীগণের হৃদয়ের বন্ধন কিয্নদংশে উন্মুক্ত হইয়াছিল; 
কিন্তু মানব হৃদয়ের বন্ধন মুক্ত হইলে, হৃদয়ের গতি বেগবত্তী 
হয়_ধর্সের অন্থপম উৎসাহে দয় তরঙ্গায়িত হইলে তাহার 
গতি অতিশয় বলবত্তী হয়--এইরূপে সামাজিক হৃদয়ের গতি 
বেগবতী হইলে অতুতকষ্ট সাহিত্যের সৃষ্টি সাধান হয়; বঙ্গদেশে 
চৈতন্যদেবের ধর্ম বিপ্লবের এইরূপ ফল ফলিয়াছিল। 
বিদ্যাপত্তি ও চণ্তীদামের পর চৈতন্য দেবের কাল। 
চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে ব| ১৪৮৫ খৃষ্টাবে জন্মগ্রহণ করেন; 
. এবং সন্তববতঃ যোড়শ শতাবীর প্রথমেই তিনি কার্ধক্ষেত্রে 
অবভীর্ন হন। .এই সময়ে সমাঞ্জের অবস্থা কি প্রকার ছিল 
দেখিতে হইতেছে । আমর! পূর্বে বলিয়াছি সমাজ বিদা- 
গতির সময়ে সামান্তমাত্র আলোক দেখিতে গাইয়াছে__খন 
মাজে ছুঃখ প্রবিষ্ট হইয়াছে-তদানীত্তন সমাজে ছুঃখ অস্ত. 
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সলিলা ফন্তুরন্যায় দীরে ধীরে বহিতে ছিল; চৈতন্য দেবের 
সময়ে সেই অন্তঃস্থিত মলিল বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া বঙ্গের প্রতি 
নগর-_গ্রতি গ্রাম_-প্রতি পল্লী__গ্রতি গৃহময় ছড়াইয়া পড়িল ; 
প্রতি গৃহে তাহ! আপনার লহরী লীল!। দেগাইতে লাগিল; 
বঙ্গভূমি দেই ভল ক্রীড়ার মোহিত হইয়া গেল--মে রঙ্গ 
লীলা! আর কিছুতে ভুলিতে পারিল ন|। পূর্বের উক্ত হইয়াছে 
বিদ্যাপতির সগয়ের পূর্ব হইতেই সমাজে ধন্মভাব একপ্রকার 
তিরোহিত হইরাছিল-নান! প্রকার ধর্মের তাড়নে বঙ্গভূষি 
ধর্মহীন হইয়। পড়িয়াছিল-বঙ্গভূমি কিছুদিন পূর্বে বৌদ্ধব__ 
শৈব-তান্তিক প্রস্ুতি নানাবিধ মত দর্শন করিগাছিল। কখন 
বা জ্ঞান কাও-কথন বা কর্কা$ড প্রবল হইরা সমাজে ভয়া- 
নক কাণ্ড বাধাইন্েছিল; স্তরাং কোন কাণ্ডেই লোকে 
অগিক আস্থা সম্পন্ন হইতে পারে নাই। এদিকে মুপলমান ধর্ধ 
গ্রবল হই লোকের মন গ্রবলরূপে আকর্ষণ করিতেছিল 7. 
পূর্ব হইতেই ব্রাঙ্মণগন শুধু ধর্ম কেন,মকল বিষয়েই সর্বে সর্ব 
ছিলেন; তাহাদের কার্ধ্যের উপর কাহারও হস্তক্ষেপ করিবার 
উপায় ছিলনা। হিন্দু রাজা, ব্রাহ্মণের পদানত-হিন্দুপ্রজা 
তঙ্োধিক॥ অন্য সকলেই যেন ত্রাঙ্ষণের সেবা শুশ্রযা 
করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; সকলেই ত্রাক্ষণের নিকট 
অষ্টে পৃষ্ঠে আবদ্ধ) তুমি কোন অধথা কার্ধ্য-কর-ব্রা্ণকে 
সন্তষ্ট করিতে পারিলেই হইল, পরলোকে তুমি সুখের প্রয়াী__ 
্রাহ্মণের পদ পুজ। কর,_তিনি ঈশ্বরকে বলিয়া কহিয়া তোমাকে 
স্বর্গে স্থান দেওয়াইবেন ) ব্রান্মণ ছাড়িয়া তখন, কোন কার্য্যই 
হইত না) ব্রাহ্মণের একাধিপত্য তখন সমাজে এইরূপ প্রৰল 
ছিল। এদিকে মুলমানগণের বিভিন্ন নীতি) মুসলমানগণও 
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্ব্দলাভের অধিকারী কিন্তু তাহার! সকলেই নিজে ঈশ্বরার্চনা 
করিয়া থাকে; এবং আপনারা এইরূপে উপাসন! করিয়াই 
ঈশ্বরে লীন হয়। সুতরাং মন হইতে লোকের ভ্রম ঘুচিল-_ 
এই সকল দৃষ্টেত্রাঙ্মণের ভয়ানক তাড়ন লোকের অনহনীয় 
হইয়া উঠিল। এই দোলায়মান সমাজে অনেকে ঘ্বধর্থে 
জলাঞ্জলি দিয়া ইসলাম্‌ ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন) আবার 
অনেকেই স্বধর্ম ত্যাগ না করিয়া মনে মনে তাহার অসারত্ব 
প্রতিপাদন করিতেছিলেন- ব্রাঙ্গণের উপর সকলেরই বিভৃ্ণ 
জন্মিল) কি উপায়ে ্বধর্ম্ে থাঁকিয়াই স্বাধীন ভাবে ধর্মচিন্ত। 
করা যায় তাহারই উপায় উদ্ভাবনে সকলেই সযত্ব হইলেন। 
ইসলাম্‌ ধর্মের দৃষটান্তে জাতিভেদ গ্রথার মূলে কুঠারাঘাত পড়িয়া 
ছিল; এদিকে প্রশ্বরিক চিস্তা-_পরলোক ভীতি লোকের মনে 
বরাবর সমান প্রবল) সমার্জের এইরূপ অবস্থাতেই তান্ত্রিক 
মত ্রচারিত হইয়া আপনার ক্রীড়া দেখাইয়াছিল; কিন্ত 
তাস্ত্রিকোপাসনার অত্যাচার, অধিক দিন সমাক্জে স্তায়ী হয় 
মাই; মহম্মদীয়ধর্শের একেশ্বর বাদের নিকট পৌত্তলিকতা! 
5 লোকের চিত্ত টল টলায়মান) স্থৃতরাং 
এই সময়ের বিশৃঙ্খল সমাজ সুশৃঙ্খলে আনিবার জন্য গৌরাঙ্গ 
অবতার প্রয়োজনীয় হইল । বিদ্যাপতির সময় যে অগ্নি অল্নে 
অল্পে প্রধূমিত হইতেছিল,এই সময়ে তাহা একেবারে প্রজ্জলিত 
হইয়া! উঠিল? বিদ্যাঁপতির সময়ে যে একটি নক্ষত্র পূর্বগগণে 
ঝিকি মিকি.করিতেছিল, তাহা চন্ত্রকূপে মধ্যগগণে আসিয়া 
আপনার -উজ্া প্রভা বিকীর্দ করিতে লাগিল) চৈতন্যচন্্ 
বঙ্গীয় আকাশে সমুদিত হইলেন। ভ্ঞানকাণড, বর্ণকাণ্ড বা 
ফোগকাত ইহার নিকট অসার বিয়া প্রতীয়মান হইল) সকল 
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অনর্থের মূল জাতিভেদ প্রথা তাহার নিকট হইতে হথদূরে প্রস্থান 
করিল; ত্রাহ্মণশূদ্র, মহৎ্-্ুদ্র ইহার নিকট সমান আদরের 
পাত্র হইলেন-__আচগাল ব্রাহ্মণ সকলকেই তিনি সমান ইচ্ছায় 
আলিঙ্গন করিলেন? হিন্দু-মুপলমান সকলকেই সকল তত্বের 
সার ভক্তিতত্ব শিক্ষা দিতে লাগিলেন; শ্রীমন্ভাগবৎ যে তত্ব 
শিক্ষা দিয় জগৎ মাতাইর। ছিলেন-_বিদ্যাপতি ও চণ্ভীদাস 
যাহাতে অস্থুপ্রাণিত,_তিনি সেই ভক্তির তরঙ্গ লইয়া বঙ্গের 
ঘরে ঘরে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । পূর্বে প্রায় সকল লোকেই 
ভক্তিশুন] হইয়ছিল_-এক্ষণে নকলেই ভক্তিজ্রোতে গা-ভাসাইয়! 
দিল। কেবল বঙ্গে নহে, এই সময়ে এবস্বিধ কারণ বশতঃই 
গঞ্জাবে নানক জন্মগ্রহণ করিয়া শিখধর্মের ভিত্তিসংস্থাপন 
করিতেছিলেন; আবার স্থদূর পশ্চিমে মার্টিন লুখর এই 
সময়েই পোপের বিরুদ্ধে আপনার জ্ঞানান্ত্র চালনা করিতে 
ছিলেন) সুতরাং সহজেই উপলব্ধি হইৰে ঘে, এই সময়ে যেন 
পুথিবীম় একটি ধন্ম সংস্কারের বাতাস গড়িয়াছিল। 
চৈতন্যদেবের ধর্ম সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গীয় জাতীয় 
_ জীবনও উল্লাসিত ও ক্ষ্িযুক্ত হইয়া উঠে, উৎসাহ ও আশ! 
সকলেরই হৃদয় অধিকার করে, সুতরাং এই নময়ের ভাষাও. 
বিশেষ উল্লাসময় ও স্কৃততিযুক্ত। বঙ্গভাষ! এই সময়ে বিশেষ 
পরিপুষ্ট হইবার একটি প্রধান কারণ আছে; ভাগবৎ যে ভক্তি- 
বীজ রোপণ করিয়া যান, চৈতন্যদেব তাহা মহাবৃক্ষে পরিণত 
করেন, এবং যাহাতে সকল লোকেই তাহার ছায়ায় বঙিয়! 
স্থশীগল হইতে পারেন, এইটিই তাহার আস্তরিক ইচ্ছ। ও চেষ্টা) 
্রান্মণ হইতে চণ্ডাল পর্যন্ত সকলেই যাহাতে ভক্তির সারমর্ম 
বুঝিতে সক্ষম হয় এইটিই তাহার অন্তরের অভিলাষ; সুতরাং 
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তাঁহার উপদেশ বাঁক্য,সকলেরই সহজবোধ্য হওয়া! প্রয়োজনীয় 
_তিনি যে ভক্তির সার কথা বলিবেন তাহ! সকলেরই সমান 
বুঝা আবশ্যক) স্বৃতরাং পণ্তিতের ভাষা তাহার পোষাইবে 
কেম? বহুকাল পূর্বের মায়াদেবী সত ধর্ত্মোপদেশ জন্য যে 
কার বশতঃ পালিভাষা! ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেই কারণ 
 বশতঃই গৌরাঙ্গদেব অনুপম সংস্কৃতবিৎ হইয়াও বাঙ্গালাভাষার 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; বুদ্ধদেব তদানীস্তন বিশৃঙ্খল 
আর্ধ্যসমাজে যে কার্ধা করিয়াছিলেন, গৌরাঙ্গদেব ইদানীত্তন 
বিশৃঙ্খল বঙ্গীয় সমাজে 'সেই কার্ধ্যই করিলেন বুদ্ধদেব যে 
জন্ত পিতা, মাতা,পুত্র-কলত্র পরিত্যাগ করিয়া সন্নানী,গৌরাঙ্গও 
সেই জন্যই. স্নেহমম়ী মাতা! ও প্রণরিণী পত্থী পরিত্যাগ করিয়া 
কৌদীন-করক্গ-ধারী। আবার বুদ্ধদেব যেরূপে চিরপ্রাধান্য 
লাভেচ্ছ্‌ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক পূর্ণব্রন্ম নারায়ণের অবতার বলিয়া 
্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে জড়িত হইয়া পড়েন) গৌরাঙ্গদেবও 
সেইন্ধপেই নারায়ণের অবতার বলিয়! কথিত এবং সেই রূপেই 
ভাহার শ্রিয় শিষ্য গোস্বামীগণ, ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া- 
ছেন) এইরূপেই রধুনাথদাস গোস্বামী কায়স্থ তইয়াও ব্রাহ্মণ 
হইয়াছিলেন; বুদ্ধদেব ও গৌরাঙ্গের জীবনী ঘটিত এইরূপ 
সুন্দর সৌসাদৃশ্ত আছে। বুদ্ধদেব আপনার ধর্ম-প্রচারের জন্ত 
মাগবী বা গালি ভাষার আশ্রয় লইয়্াছিলেন। চৈতন্ত দেবও 
সকলের সমান বুঝিবার অন্ত বাঙ্কালাভাষার আশ্রয় গ্রহণ 
ক্রিয়াছিলেন। এই ভাষাতেই তিনি ভক্তিতত্ব শিক্ষা! দিয়া. 
ছিরেন--এবং এই ভাষাতেই তিনি গ্রামে গ্রামে হরিনাম 
বীর্তন করিয়! বেড়াইয়াছিলেন। স্থতরাং তাহার অনুচরগণও 
পে এই ভাষার বিশেষ আদর করিবেন ও ইহাতেই নানা স্থানে 
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বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিয়! বেড়াইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য 
কি? বাস্তবিকই চৈতন্ঠদেব ও তদীয় নান! শিষ্য-প্রশিষ্য 
কর্তৃক বঙ্গভাষ! নৃতন জীবন লাভ করিয়াছে) যে ভাষা! এতদিন 
ধীরে ধীরে-অস্তরে অন্তরে বহিতেছিল, তাহা! এখন দ্বিগুণ 
উৎসাহে বিশেষ ক্ষতি প্রাপ্ত হইল। সুতরাং এই সময়ে 
আমরা যত কবি দেখিতে পাই, এমন আর কোন সময়েই 
নহে) এই সময়ে নবীন উৎসাহে মাতিয়! নানা ব্যক্তি বঙ্গ- 
ভাষায় কবিতার তরঙ্গ দেখাইয়াছেন; আমরা যত বৈষ্ণব 
কবি দেখিতে পাই প্রায় তত্তাবংই এই সময়ের লোক । চৈতন্ত 
চন্দ্রের কিছুদিন পরেই বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈত্বন্ত 
দেবের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন; চৈতন্তের জন্ম হইতে শরীর 
ত্যাগ পর্যন্ত তাহার যাঁবতীর কার্ধ্যই তাহাতে গ্রকটন করিয়া- 
ছেন; সুতরাং চৈতন্য-চরিতামূত ও চৈতন্য-ভাগবৎ বৈষব- 
দিগের বিশেষ আদরের দ্রব্য) শুধু বৈষ্ণবগণের কেন, ইহা 
সকলেরই সমান আদরের ধন। যে মহাত্মা বঙ্গ-দমাজের 
তেমন ভয়ানক উপগ্নবের সময় দারুণ বিপৎপাত হইতে 
সমাজ রক্ষা করিয়াছিলেন_িনি কেবলমাত্র ধর্মের আশ্রয় 
লইয়৷ আচগাল ব্রাহ্মণকে সমভাবে আলিঙ্গন করিতে পারিয়া- 
ছিলেন-_যিনি অক্রেশে যবন হরিদামকে ভক্কিমাহাত্ত্যে 
বশীভূত করিয়াছিলেন ও যবন ভাবাপন্ন রূপ-সনাতন ধাহার 
অনুগ্রহে আচার্য হুইয়াছিলেন-_-ধিনি অবাধে জাতিভেদ প্রথা 
রহিত--অসবর্ণ ও বিধবা বিবাহ প্রচলিত করেন. সেই মহা- 
পুরুষের জীবন বৃত্তাস্ত যে গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত আছে, তাহ! যে 
সকলেরই সমান আদরের ধন, তাহ! কে অস্বীকার করিবে? 
বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবৎ কিছু সরল ও বিশদ) কৃ 
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দাসের চৈতন্য-চরিতামৃত কিছু কঠিন ও জটিল) কিন্ত 
.এ ছুয়েরই ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা-হিদ্দী নাই বলিলেই হয়। 
তথাপি রচনায় ই'হাদের বিশেষ পারিপাট্য কিছুই নাই ? ভাষা 
যেন নিস্তেজ ও প্রায় সামান্ত পয়ারেই গ্রথিত? যাহা হউক, 
ঠিক এই সময়ের ভাষা, বিশেষ বলবতী না থাকিলেও নিতান্ত 
ক্ষূর্তি বা শ্রীহীনা ছিল না) এই সমায়ই ভাঁষার উন্নতির 
সথত্রপাত হইয়াছে । এই সময়ে ভাষার নানাবিধ আলোচনে 
আমর বছু বঙ্গীয় কবির দর্শন লাভ করি। রূপ, সনাতন, 
জীবগোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ চৈতন্যদেবের সম-সাময়িক ) 
ই'হার! সংস্কৃত ভাষার বিশেষ আলোচনা! করিলেও, বঙ্গীর 
লেখক। রূপ গ্রোস্বামী সংস্কৃত ভাষায় হংসদ্ত, উদ্ধব সন্দেশ, 
ছন্দোঅষ্টাদশ প্রভৃতি কাব্য; উৎকলিক! বল্লী, গোবিন্দ 
বিরুদাবলী, প্রেমেন্দুসাগর, গ্রতৃতি স্তোত্র গ্রন্থ; বিদগ্ধ মাধব, 
ললিত মাধব প্রভৃতি নাটক) দানকেলী প্রভৃতি ভানিকা; 
মথুরামাহাত্মা, পদাবলী, নাটকচন্দ্রিকা, ভাগবতামৃত, ও তন্তি 
লসামৃত মিদ্ধু প্রভৃতি নানাবিধ গ্রন্থ রচনা ও সংগ্রহ করি- 
লেও, তাহার প্রণীত রিপু দমন বিষয়ে “রাগময়কণ” নামক 
. একখানি বাঙ্গাল! গ্রন্থ দেখিতে পাই। এইরূপ সনাতন 
গোস্বামী প্রণীত ভাগবত্তামৃত, হরিভক্তি বিলাঁস, লীলান্তব 
ইত্যাদি নানাবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ প্রাপ্ত হইলেও তাহার প্রণীত 
“্রসময় কণিকা” প্রাপ্ত হই) শ্রীমজ্জীব গোস্বামী বৈষ্ণব 
তোষিনী প্রভৃতি নানা সংস্কৃত গ্রস্থ রচন! করিলেও বঙ্গভাষায় 
 শ্করচাই” রচনা করিয়াছেন।  এইরূপে এই সময় হইতেই. 
আমর! দেখিতে পাই যে, বাঙ্গালাভাষ। শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির . 
দিকে অগ্রসর হইতেছে। চৈতন্য দেবের পূর্বা হইতেই 
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বঙ্গদেশে পুনরায় সংস্কৃতের চর্চা আরস্ত হইয়াছে । পঞ্ডতিত 
প্রধান বাঞ্গুদের সার্ধভৌম মিথিলা হইতে শান্ত্রাদি অধ্যয়ন 
করিয়। প্রত্যাবৃত্ত হইয়! নবদ্বীপে একটী চতুগ্পাঠী করেন। 
একই সময়ে তাহার চতুষ্পাঠীতে চৈতন্য, রঘুনাথ ও রঘুনন্দন 
পাঠার্থী ছিলেন) পরে রীতিমত শিক্ষিত হইয়া এই তিন 
ব্যক্কিই ভিন্ন ভিন্ন পথ অন্ুমরণ করেন-_-এই একই স্তান হইতে 
তিনটি ভিন্ন োত প্রবাহিত হয়; একটা ধর্শের আোত, অন্যটা 
ন্যায়ের স্রোত, ও অপরটা স্বৃতির আোত; এই তিন শ্রোতে 
বঙ্গতৃমি প্লাবিত হইল--সে জল আর গুকাইল না__তবে নানা 
দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া এক্ষণে আর সে শোতের তেজ নাই। 
ষোড়শ শতাবীর প্রারস্তেই এই তিন আোতের আবর্তনে সংস্কৃত 
সাহিত্য বিশেষরূপে আলোড়িত হয়; স্থৃতরাং সে সময়ে অনে- 
কেই সংস্কৃতালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; দেই আলোচনার 
ফল বৈষ্ণবাচার্ধ্যগণের সংস্কৃত গ্রন্থ ; আবার চৈতন্ত দেব নিজে 
বাঙ্গাল! ভাষার গ্রতি অতিশয় ভক্তি করিতেন স্থৃতরাং তাহার 
শিষ্যগণ ইহার আলোচনা করিতেও নিরন্ত্ু হন নাই; তাহা. 
রই ফল, রাগময় কণ, রসময় কলিকা, করচাই, চৈতন্য ভাগ- 
বত, চৈতন্য চরিতামৃত ও লোচনদাস প্রণীত চৈতন্য মঙ্গল 
ইত্যার্দি। তবে এ সময়ের বাঙ্গালাভাষায় বিশেষ বলাধান 
হয় নাই; স্ক্িযুক্ত হইলেও যেন তেজহীন। 

চৈতন্য দেবের কাল অতিক্রম করিলে আমরা গোবিন্দ- 
দাসের কালে উপনীত হই) এই সময়ে আমরা নান! কবির 
দর্শন লাভ করিয়া! থাকি। চৈতন্ত দেবের সময় বা কিঞ্চিৎ 
পরেই চৈতন্ত ভাগবৎ ও চরিতামূত প্রণীত হয়; ইহাতে 
চৈতত্তদেবের জন্ম গ্রহণ হইতে লীলা সম্বরণ পর্যস্ত সমুদয় ' 
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কা্ধ্যই আন্পূর্বিিক বর্ণিত হইয়াছে; হা তাঁহার জীবন 
চরিত। চৈতন্ত দেবের জীবিতাবস্থায় তিনি সাধারণ লোকের 
নিকট গৌরাঙ্গ অবতার বলিয়া গ্রতিপাদ্িত হন নাই; তিনি 
সে সময়ে কৃষ্ণভক্প্রধান লোক বলিয়৷ পুজিত হইলেও 
সাধারণতঃ অবতার বলিয়। উপসেবিত হন নাই? কিন্তু গোবিন্দ- 
“দাসের ময় তিনি অবতার বলিয়া! অভিহিত । শ্রীকৃষ্ণ তাৎ- 
কালিকী হিন্দুগণের শোচনীয় অবস্থা প্রশমিত করিবার জন্যই 
স্বয়ং চৈতন্তরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া, লোকের কলুষিত 
চিত্ত পাপ বিমুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া! তিনি গোবিন্দদাস 
সাময়িক সমাজে গ্রতিষ্টিত হইয়াছেন) তখন তাঁহার সমুদায় 
কার্য্যেই দেবত্ব প্রতিপাদিত হ্ইয়াছে। সংসারের গতিই 
এইরূপ) পৃথিবীতে কোন অসাধারণ লোক জন্ম-গ্রহণ করিয়া, 
তাহার জীবিতাবস্থায় বিশেষ প্রতিষ্ঠ। ভাজন হইতে পারেন নাই; 
জীবিতাবস্তায় তাহারা বাতুল ব! এইরূপই কোন অভিধানে 
.অভিহিত হইয়া! থাকেন) চারি দিকেই তাহার শক্র বিরাজমান) 
এই শক্রর হস্তে কখন কথন প্রাণ বিসর্জনেরও দৃষ্টান্ত ছূ্লত 
নহে। সক্রেটিস এই জন্যই হত- খীশ্তখীষ্টের এই জন্যই ক্রুসে 
প্রাণত্যাগ-_গালিলিও এই জন্যই বলিয়াছিলেন “পৃথিবী তুই 
এখনও ঘুরিতেছিন্‌, ক্ষান্ত হ' ঃ নহিলে আমি কিরূপে সত্যের 
'অপলাঁপ করি।” বুদ্ধদেব জীবিতাবস্থায় সাধারধতঃ তিরস্ৃত; 
৷ উইক্লিফ বা লুখরের জীবদ্শার বৃত্ান্তও এই গ্রকার-__মহম্ম- 
দ্কে.এই জনাই জন্মস্থান হইতে.পলায়ন করিতে হইয়াছিল । 
এইক্নূুপে আমরা যে কোন গ্রশ্বরিক শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষের 
বিষয় আলোচনা করি না তাহাতেই এই সত্যটি দেখিতে 
গ্ীইব। তবে অলৌকীক গুণ সম্পর্ন চৈতন্ত দেব কেনই বা 
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না এরূপে বিভদ্বিত হইবেন? কিন্তু অন্যানা মহাপুরুষগণ বে 
ভাবে লাঞ্থিত হইয়াছিলেন, চৈতন্যদেব ততদূর নহেন-_অন্যান্ 
মহাপুরুষগণ যেমন জীবিভাবস্থাতে দেশের শর ও অনেকের 
ঘণ্য হইয়াছিলেন চৈতন্াদেব তাহা হন নাই; তিনি যে 
সময়ে নিছের চতৃত্পাগীতে অধ্যাগকরপে ছাত্রগণকে সকল 
শবেরই অর্থ হরি বলিয়া গ্রতিপন্ন করতঃ আনন্দাশ্রু বিসর্জন 
করিতেন, সে সময়েও যেমন সকণের ভন্ভির ধন--আর যৎ- 
কালে কৌপীন করঙ্গ ধারণ করিয়া নগরে-নগরে, গ্রামে- 
গামে, দ্বারেদারে হরিনাম সঙ্কীর্তন করিয়া বেড়াইতেন ও 
“প্রেম ধর"ধর লওরে” বলিয়া সকলকে 'আহ্বান করিতেন, 
তখনও তিনি সেইন্বপ ভক্তির ধন যাহা হক তিশি সে 
সমরে লোকের এতাদৃশ ভক্তির পাত্র হইলেও অবতার বিয়া 
অভিহিত হন নাই; গোবিন্দদাসের সনয়েই তিনি পূর্ণরঙ্গের 
অবতার বলিয়! কথিত হইয়াছেন এবং এই জন্যই এই সময়ের! 
কবিগণ, মে ভাবে শ্রীকৃষের ব্রজদীলা বর্ণন করিয়াছেন--সেই 
ভাবেই গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলাও বর্ণনা করিয়াছেন. 
গোবিনদদাসের সময়ে বঙ্গদেশ বৈষ্ণবময় ॥ শুধু বঙ্গদেশ কেন 
উৎকল, 'মগধ, বারাঁণসী, গ্ররাগ, বৃন্দাবন, মথুরা এই সকল 
স্থানেই তখন বৈষ্ণব "ধর্মের ভান উঠিয়াছে। দক্ষিণাঞ্চলে 
রামানন্দ মে শ্রবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া- 
ছিলেন এক্ষণে তাহাতে চৈগ্ন্যের ভক্তি তরঙ্গ প্রবেশ করি- 
যাছে। চৈতন্যদেবের প্রধান শিষ্যদ্য় রূপ ও সনাতন, 
তীহার তিরোধানের পর বৃন্দাবন ও মথুরার অনেক -গুপ্ততীর্থ 
আবিষ্ক'র করেন ও তথাকার লোককে চৈতন্যদেবের ভক্তিততব 
বুঝাইয়া দেন; তদ্বধি তথায় চৈভন্যদেবের প্রাধান্য হই" 


৬০৭. বাঙ্গাল সাহিত্য । 
যাছে-_.এক্ষণেও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে চৈতন্য ধর্মাবলম্বী বৈষ্ণব 
সম্প্রদায় আছেন। যাহা হউক গোবিন্দদাসের সময়ে বঙ্গের 
আবাল-বৃদ্ধ-বনিত| প্রায় সকলেই চৈতন্য দেবের উপাসক; 
বিশেষতঃ প্রেমময়ী বঙ্গীয়। ললনাগণের তিনিই একমাত্র 
উগাস্ত দেবতা ছিলেন ; এক্ষণেও অধিকাংশ প্রাচীন বঙ্গীয়া 
রমণী গৌরাজের উপাসনা করিয়া! থাকেন। গোবিনদাস 
গৌরাঙ্গের একজন প্রধান ভক্ত থাকিলেও তীহার রচিত অধি- 
কাংশ গীতই শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ্জলীল! সংক্রান্ত; কিন্তু তাহার 
সম-সাময়িক প্রেমদাস--বাস্থদেব ঘোষ প্রভৃতি কবিগণ অধি- 
ংশ চৈতন্যের নবদ্বীপ লীলা বর্ণন করিয়াছেন; তবে 
গোবিন্দদাস যে চৈতন্য লীলা! বর্ণনা করিতে একেবারে নিরস্ত 
হইয়াছেন তাহ! নহে-তীহারও গৌরাঙ্গলীল! বর্ণন অনেক 
আছে; তিনি আচার্ষ্য সহ চৈতন্যের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া- 
ছেন। যাহা হউক, এই সময়ে আমরা অনেক বৈষ্ণব কবির 
সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকি) রায় শেখর, রায় বসস্ত, 
নরোত্তম দাস, নরহরি দাস, বলরাম দাস, জ্ঞান দাস, বৈষ্ণৰ 
দাস, যছুনন্দন, রামানন্দ বনু, প্রেমদাস, বান্দেব ঘোষ, 
প্রমাদ দাস, ভীম দাস, গোবিন্দ দাস, কৃষ্ণদাস, রসময় দাস, 
বংশীদা, পীতান্বর দাস, গোপাল দাস, বল্লত দাস, হৃখময়দাস, 
লোচন দাস, প্রভৃতি শব্য শত কবি জন্মগ্রহণ করিয়া এই সময়ে 
বঙগতূমি গীবিত করিয়াছেন বাস্তবিক এই সময়ে আমরা যত 
বৈষ্ণব কবি দেখিতে পাই, এত আর কখনই নহে। আমর! 
উপরে যে সকল মহাজনের নামোরেখ করিয়াছি, তাহারা 
সকল্ইে যে গোবিদ্দাসর পরবর্তী ছিলেন তাহা নহে, 
অনেকে তাঁহার পূর্বেও বর্তমান ছিলেন। 
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এক্ষণে দেখিতে হইতেছে গোবিনদাস কোন্‌ 'সময়ের 
লোক; ইহার অনুধাবন। করিলে আমরা €দখিতে পাই যে, 
তিনি ষোড়শ শতাব্দীর শোষ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে 
বর্তমান ছিলেন। প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, তিনি ১৪৮৭ 
শকে বা ১৫৬৭ খৃষ্টান জন্মগ্রহণ করেন ও ১৬৩৯ ৃষ্টান্ধে লো 
লীলা সম্বরণ করেন তাহা। হইলে আমরা উপবে যে সকঃ 
কবির নামোন্রেখ করিয়াছি তাহারা এই সময়ে ব। তাহা; 
কিছু পরে জন্ম গ্রহণ করিয়। স্থমধুর গদাবলীতে লোকে 
চিন্তবিনোদন করিয়াছেন; আমরা প্রস্তাবাস্তরে ই সক 
কবির বিষয় আলোচন! করিব। যাহা হউক এই স্ময়ে বঙ্গ 
দেশের লৌকিক অবস্থা অভীব রমণীয় ; বঙ্গের যে স্থানে যা 
সেই স্থানেই বৈষ্ণব ধর্মের আলোচন__সেই স্থানেই প্রেমে 
লহরী-লীলা। থেপিতেছে__সেই স্তানেই বৈষ্ণব কবিগণ কোমঃ 
কান্ত-পদাবলীতে সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন। তথ; 
যেন সকলই প্রেমময়-__সকলেরই হৃদয়ে প্রেমের উৎ: 
স্করিত হইতেছে। এই সময়টাই বৈষ্ণব ধর্থের চরম কাল 
ইহার পরই ক্রমিক অবনতি হইতে আরম্ত হয়। ত্রাহ্ষণগ 
হিন্দু-সমাজেব প্রথম অবস্থা হইতে তাহার উপর একাধিপত্ত 
করিয়া আসিয়াছেন; মধ্যে বৌদ্ধধর্মের নিকট পরাজি 
হইলেও পুনরায় আপনাদের প্রাধান্য অঙ্ষপ্ন করিতে পারি! 
ছিলেন; এক্ষণে বৈষ্ণব ধর্মা আবার ব্রাহ্মণের কৌশল জা 
হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিল) তাহা ব্রাহ্মণগণের অসহনীয় 
স্থৃতরাং তাঁহার! এই ধর্মের সুত্রপাত হইতেই ইহাকে ন 
করিবার চেষ্টা করিতে ছিলেন; কিন্তু বৈষ্বগণের নবী 
উচ্ছাসের সময় তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই 
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: সপ্তদশ শতাঁকীর শেষভাগে তাহারা পুনরায় আপনাদের 
প্রাধান্য খ্যাপন করিতে সমর্থ হইলেন; বৈষ্কবাচার্য্য 
গোস্বামীগণ ত্রাঙ্মণের মধ্যে গণ্য হইয়া গেলেন; স্তরাং 
বৈষ্ণব ধর্ম সেই অবধি এক নন্তীর্ণ পথে, মন্থর গতিতে 
গমন করিতেছে--আর সে তেজ নাই-_সে. উৎসাহ নাই, যেন 
নিতান্ত শ্রাহীন হইয়। পড়িয়াছে। বৈষ্ণব'ধর্ম্ের প্রাবল্যের 
সময়ই তত্র গ্রাহূর্ভাব; বৈষ্ণব ধর্ম তন্ত্রের আস্মুরিক ভাবের 
নিকট আপনার প্রেম ভাব অক্ষত রাখিতে পারিল না) 
স্তরাং এই সময় হইতেই আমরা! বৈষ্ণব কবির সমধুর তান 
শ্রবগে বঞ্চিত হইলাম) তত্রাপি লোকের হৃদয় কদ্দরে এক্ষ- 
(ণেও যে বৈষ্ণব কৰিগণ বিরাজ করিতেছেন তাহ! বলা 
বাহুল্য। অধুন। বঙ্গবামী যে অন্যান্ত কাব্য অপেক্ষা গীতি 
কাব্যের অধিক প্রিয় তাহার কারণ, বঙ্গীয় বৈষব কবির 
রীতি নিচয়ের স্থৃতি বাতীত. আর কিছুই নহে) যতদিন বঙ্গ- 
চাষায় গীতি কাবা রচিত হুইবে-_-যতদিন বঙ্গবাসী গীতি 
চাব্যের অধিক আদর করিবেন, ততদিন বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবি- 
ঁণের মান্য কিছুতেই অন্তর্হিত হইতেছে না। 

যাহা হউক, বঙ্গীয় বৈষ্ণব কৰিবৃন্দ যে বঙ্গভাষার অনেক 
উজ সৌসঠব বর্ন করিয়াছেন তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ 
ই): তাহাদের যত্ববারি সিঞ্চিত না হইলে বঙ্গসাহিত্য 
ই জয় প্রাপ্ত হইত) ইহ! জন্ম গ্রহণ করিয়া বৈষব 
মের অঙ্কে ' লালিত ও পালিত হইয়াছে; তাহারা 
ছার শৈশব 'সংস্কার বিধান করিয়াছেন_-এবং তাহাদের 
গ ও আদরেই বার্ধীতায়তন হইয়া ইহা এক্ষণে সকলের 
না করিতেছে। তাহাদের মিট আমাদের ভাষা 
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বিশেষ খণে খণী। আমরা যে এক্ষণে আমাদের' নিৎে 
ভাষায় মকল প্রকার কথোপকথন করিতে পারিতেছি ই 
স্তাহাদেরই অনুগ্রহে ; না হইলে আমাদের মাতৃভাষায় আম 
এক্ষণেও মকল প্রকার ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতাম 
না, কে বলিতে পারে? যখন বৈষ্ণব কবিকুল ইহাঁর প্র 
অনুকুল নেত্রে সদর্শন করেন-_-তখনও মুসলমানগণ বাঙ্গাল 
শাসন কর্তা ; তীহাদের ভাষ! বিভিন্ন; তাঁহাদের সহিত ক 
কহিতে হইলে উর্দ,বা৷ পারসীর সাহায্য লইতে হইত-ত' 
সমুদায় বিচার কার্ধ্যই পারসী ভাষাতে সম্পাদ্দিত হই 
স্তরাং সাধারণ লোকে তখন পারমী ভাষারই প্রতি অন্থর 
ছিল বলিয়াই বোধ হয়; আবার পণ্ডিতগণ সংস্কতের আট 
চনা করিতেন) সুতরাং সে সময়ে কেবল বৈষ্ণব কবিগ, 
ইহার উপর সদয় ছিলেন--এবং তাহাদের এই সদয় ব্যবহা 
জন্যই ৰাঙ্গীলাভাষা আজিও জীবিত রহিয়াছে ও দৈননি 
ইহীর কলেবর বর্ধিত হইয়া সকলেরই স্বদয় প্রফুল্প করিতে? 
বৈষ্বগণের অধঃপতন, রাজ-বিপ্লবের সময়েই সংঘটিত হ: 
যে সময়ে বঙ্গরাজ্য লইয়া মোগল পাঠানে বিবাদ, সেই বিঃ 
দের সময়েই বঙ্গ সমাজে ধর্ম বিপ্লবও ঘটিয়। উঠে; আব 
তাহার কিছুদিন পরেই বঙ্গদেশ পুনরায় ব্রাহ্মণের কৌশ। 
জড়ীভূত হইয়া পড়েন); সেই সময়েই বৈষ্ণব কবিগণ সম 
হইতে বিদায় গ্রহণ করেন সুতরাং আমরাও এইস্থলে বৈষু 
কবিগণকে বিদায় দিয়! নৃতন কালে উপনীত হইতেছি। £ি 
ইছাদিগকে বিদায় দিবার পূর্বে এই' সময়ে দেশের অবস্থা 
প্রকার ছিল একবার দেখিতে হইতেছে। মুসলমানগণ সম 
ভারতের অধীশ্বর; দিলীতে গ্রবল পরাক্রাস্ত মোগল মস্ত 
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আসীন? বঙ্গদেশে মোগল ও পাঠান উতয়েই জয়শ্রী পাইবার 
নিমিত্ত লালায়িত; কখন ব। মোগল জয়ী--কখন বা পাঠান 
জয়ী) স্থতরাং তখন কেহই নির্বিবাদে স্বীয় আধিপত্য রক্ষ! 
করিতে পারিতেছেন না। পাঠান অধিকৃত সময়ে বঙ্গদেশ নান! 
পর কষুত্র অংশে বিভক্ত হইয়াছিল ; পাঠানরাজ বঙ্গীয় জায়গীর- 
দারগণকে এক প্রকার ক্ষুদ্র কষুতরস্বাধীন রাজা। করিয়াছিলেন ; 
ইছারা সকলেই আপনাপন আবশ্যক মত সৈন্ভ রাখিতে 
পারিতেন এবং স্থবিধা! হইলে ইহাদের মধ্যে কেহ প্রবল হইয়। 
অন্য জায়গীরদারের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতেন; এবং কখন 
কখন দিশলীশ্বরের গ্রাধান্যও অন্বীকার করিতেন। এই জমিদার 
গণের সৈন্যবল নিতান্ত কম ছিলনা; আইন আকবরীতে 
[লিখিত আছে যে, নব! বাঙ্গালার. অধিকাংশ জমিদার কায়স্থ 
এবং তাহারা যুদ্ধকালে ২৩,৩৩০ অশ্বারোহী,৮,০১,১৫৮ পদাতিক, 
৯৭০ হম্তী, ৪,২৬* কামান এবং ৪,৪** নৌক| দিয়। থাকেন 
রঃ ।' এতদৃষ্টে বিলক্ষণ হায়ঙ্গম হইবে যে, বহ্গীয় জমিদারগণ 
নিতান্ত সামান্য ছিলেন না । এই সময়েই বঙ্গে দ্বাদশ ভৌমিক 
বার ভৃঞ1) গণ রাজত্ব করিতেন। পশ্চিম বাঙ্গালায় বিষু- 
[রাধিপতি 9 উত্তর বাঙ্গালায় কুচবিহারাধিপতি; পুর্ববাঙ্গালায় 
বগুরাধিপতিগণ এ সময়েও আপনাদের স্বাধীনতা অক্ষত 
ধিয়াছিলেন) প্রধান প্রধান জমিদার ছাড়িয়। দিলে, ক্ষুদ্র 
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ক্ষুদ্র জমিদারগণও বিশেষ পরাক্রাস্ত ছিলেন, ও অনেক লগ্ষর, 
পাইক রাখিতেন বলিয়া! বোধ হয়) সুতরাং দাঙ্গা, হাঙ্গাম! 
তখন নিত্য নৈমিত্তিক কার্ষোর মত ছিল। এই ভয়ানক সমক্কে. 
যে, দেশের সাধারণ গ্রজাবর্গ বিশেষ রূপে প্রপীড়িত হইতেন 
তাহাতে আর মন্দেহ কি? সে সময়ে দেশময় এক প্রকার 
মরাজকতা প্রশ্রয্ন পাইয়াছিল। কোন বলবান্‌ প্রজা! কোন' 
হর্বল প্রতিবেশীর সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া লইলে তাহার 
বিচার করে কে? আবার তখন রাজকর্মরচারীগণের পীড়ন 
মতাধিক ছিল। যখন সম্রাট কুলতিলক আকবর সাহের স্থশ।- 
দন কালে, ও সদাশয় মহারাজ মানসিংহের কর্তৃত্বাধীনে থাকি- 
যাও বর্ধমান প্রদেশ মামুদ সরিফের ন্যায় ছুর্দান্ত কর্মচারীর 
হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই, তখন আর অন্য সময়নের কথার 
প্রয়োজন কি? তখন অন্য সময়ে প্রজাগণ যে কি দুর্বিষহ 
বন্ত্রণা গাইতেন তাহ সহজেই অন্থুমেয়। তখন হিন্দু প্রজার 
উপর জিজিয়া কর গ্রহণ করা হইত-তাহাদের জমির আঠার 
কাঠায় বিঘা ধর। হইত--তাহাদের ব্রক্গোত্তর ব! দেবোত্তর জমি 
জমাই বলিয়। গণ্য করা হইত, এইরূপ অত্যাচারের শত শত 
ষটাস্ত মুহূর্ত মধ্যে আমাদের স্বৃতিপটে সমুদ্িত হয়। যখনঃ 
আকবর সাহের স্থশাসন কালেও রাজকর্মচারীর দৌরাত্ে, 
দরিদ্র ব্রাহ্মণ কবিকস্কণ সাত পুরুষের বাস্ত ভিটা ও স্বজন বন্ধু 
বান্ধব পরিত্যাগ করিয়| পলায়ন করিতে বাধ্য হইর়াছিলেন,তখন 
আর অন্ত সময্নের কথায় কাজি? হিনুগণের বাস্ত তিষ্টার; 
প্রতি যে কিরূপ মমতা, তাহা সকলেই অবগত আছেন হিচ্দু-. 
গণ উদর জালায় সমুদাত্স বিক্রয় করিতে পারেন, কিন্ত সাত 
পুরুষের বাস্ত ভিট্রাটি ত্যাগ করিতে পারেন না) কোন হিন্দু 
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সর্্যাসাশ্রম অবলত্বন করিয়া দুূরতর দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়া- 
ইলেও, অন্ঠের অজ্ঞাতসারে আপনার সাত পুরুষের ভিটা 
একবার দেখিতে আইসে ) ন! হইলে তাহার সন্ন্যাস ধর্মে পুণেযা- 
পার্জন হয় না! ইহাই বিশ্বাস। যে জাতির পৈতৃক বাস্ত ভিটার 
প্রতি এতাধিক মমতা, সেই হিন্দুই যখন (যৎকালে তাহারা 
পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকে আর্লোকিত হইয়া এখনকার মত কুসং- 
স্কারচ্যুত হয় নাই) অক্রেশে বাস্তব ভিটা! পরিত্যাগ করিয়া 
পলায়ন করিল, তখন যে বঙ্গবাসী তৎকালে কি অসহ যন্ত্রণা 
পাইতে ছিলেন তাহা বর্ণন| করা যায় না। যৎকালে তীহারা . 
এইরূপে পীড়িত তখন তাহাদের মানসিক শক্তির সম্পূর্ণ 
বিকাশ হইবে কোথ! হইতে? তখন তাহাদের মানসিক 
শক্তির সম্পূর্ণ হাঁস হওয়াই সম্ভবপর । দারিজ্র্য দশায় কবির 
শক্তি বিশেষ ক্কত্তিমতী হইতে পারে না) ঘটকর্পরের প্দারিদ্র্য 
দোষোঁগুণ রাশি নাশী” বা কালিদাসের “কাতরে কবিতা! 
কুতঃ কথা গুলি ল্মরণ হয়) কাতর অবস্থায় কবির শক্তি 
পুর্ণ বিকাশ পায় না) কবি যখন আপনার ছুঃখেই ব্যতিব্য্ত, 
তখন তিনি অদ্ভূত শক্তি প্রদর্শন করিবেন কি প্রকারে? আমা- 
দের শাস্ত্রে বলে “পৃথিবীতে নর জন্ম ছু, তাহাতে বিদ্যালাভ 
কর1-আরও ছূর্লত, আবার তাহাতে কবিত্ব প্রাপ্ত হওয়া অতীব 
ছর্ণত, জবার কবিত্ব লাভ হইলেও তাহাতে শক্তি থাকা 
নিতান্ত ছল ।*: কবিত্ব শক্তি যখন এতাদৃশ ছূর্লভ বস্ত, তখন 
ক্কাহ পীড়িত দশায় গাওয়া যাইতে পারে কি? কিন্তু ব্লদেশের 
এমন ছুঃসময়েও আমর! ছুই জন, প্রকৃত কবির দর্শন লাভ 
করিয়াথাকি?' প্রথম, মুকুন্দরাম চক্রবন্তাঁ ও দ্বিতীয় ককৃতিবার 
গঙ্ডিজ।. একজন স্বকপৌল-কর্পিত কাব্য লেখক, অন্যজন 
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তগবান্‌ বালিকীর প্রিয় সেবক ও অন্বাদক। উভয়েই মহা- 
কবি) কিন্তু সমাজের দোষে তাহাদের কাব্য প্রক্কত মহাকাব্য 
হইতে পারে নাই। তাহারা! যে সময়ে বর্তমান ছিলেন, সে 
সময়ের চিত্র এক প্রকার দেখাইয়াছি স্থৃতরাং সেই কুসময়ে-_ 
সেই বঙ্গবাসীর নিগ্রহ সময়ে-_সেই নিস্তেজ অবস্থায় তাহাদের 
কাব্য বীর-রস পাইবে কোথা হইতে? হ্থতরাঁং তাহার! যেখানে 
বীর রসের অবতারণ। করিতে গিয়াছেন সেই স্থানেই কেবল 
কতকগুলি শব্দের অবতারণ। করিয়াছেন মাত্র--সে বর্ণন শুনিলে 
শরীর রোমাঞ্চিত হয় না_নিশ্বাসে অগ্নিকণা বহির্গত হয় না. 
হৃদয় স্ত্ীভূত হয় না-মনে কোন ভাবেরই উদয় হয় না; 
যেন কি পড়িলাম-_কি গুনিলাম; বান্তবিকই এই স্থলে তাহা- 
দের প্রকৃত শক্তি তিষিতে পারে নাই। তত্রাপি তাহারা যে 
অদ্বিতীয় কৰি ছিলেন তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। 
এই সময়ে ইহারা ছুইজন ব্যতীত গীতি কাব্য প্রণেতা ছুই 
চারিজন বৈষ্ণব কবি ছিলেন; কিন্তু আমর! কার্ধ্য সৌকর্ষযার্থে 
তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন সমরে তাহাদের প্রত্যেকের নামোরেখ 
ন। করিয়।, তাহাদিগকে এক সমাজ স্থিত বলিয়! গোবিন্দদাসের 
কালে ধরিয়া লইয়াছি; এক্ষণে তাহাদিগকে বিদায় দিয়া 
আমর! নূতন কালে সমুপস্থিত হইতেছি। 

বৈষুব কবিগণের সময় পরিত্যাগ করিলে আমর! কৰি! 
কঙ্কণের কালে সমুপস্থিত হই; অনেকে বলেন কৃত্তিবাস, কৰি 
কন্কণের পূর্ববন্তী কিন্ত এ বিষয়ে আমর! এখনও স্থরচিত্। 
হইতে পারি নাই; তাহার কারণ পরে প্রদর্শিত হইবে । তৰে 
যখন কর্বিকস্কণকে কৃত্বিবাদ পগুতের পরবর্তী বলিয়া অনে- 
কের মনে ধারণ! আছে, তখন আমরা কৰিকন্কণ ও কৃত্তিবাঁসকে 


. সমসাময়িক বলিয়া ধরিয়! লইলাম । আমর! এই স্থলে কবি- 


কষ্কণ ও কৃত্তিবাসের কথা বলিবার অগ্রে আর এক সম্প্রদায়ের 
বিষয় উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি। বৈষ্ণব কবিগণের সঙ্গে 
সঙ্গেই বঙ্গদেশে কথকতার সৃষ্টি হয়; বৈষ্ণব কবিগণ যাহা 
. রচনা করিতেন তাহা পঞ্খিতগণের আলোচ্য, কিন্ত কথকতা 
আবাল-ুদ্ধ-বণিতা সকলেরই হৃদয়াকর্ষক ; কবিগণের মধুময়ী 
কবিতানিবহ সক্বীর্ভনের প্রধান সহায় ও পণ্ডিতগণেরই 
বোধ্য--কথকতার সুন্দর রাগ-রাগিণী সংযুক্ত মধুর কথা ও 


: গীত, পঙ্থিতমূর্খ সকলেরই সমান আদরের ধন; স্থৃতরাং 
: বৈষ্ণব ধর্মের প্রাবল্যের সময় পণ্ডিতগণের জন্য যেমন সঙ্ীর্ভ- 


নের স্থষ্টি, তেমনই আঁবাল-বৃদ্ধ-বণিতার হ্ৃদয়াকর্ষণের নিমিত্ত 


: কথকতার উৎপত্তি। বৈষ্ণবকবি তখন প্রায় বঙ্গদেশের সকল 
: স্থলেই বিরাধ্ধিত ছিলেন_ এদিকে মনোহর পদবিন্যাসী 


, মধুর গায়ক কথক-বৃন্ও তখন বোধ হয় বঙ্গদেশের সর্বত্রই 
', প্রভা বিকীর্ণ করিতেন । বিদ্যাপতি, চস্তীদাস, গোবিন্দদাস 
৷ প্রভৃতি মহাজনের মোহন কবিতা নিচয় যেমন নক্কীর্ভনের 


'্রধান অবলম্বন-_-ভক্তি রসাগ্ত শ্রীমন্ভাগবৎ সেইরূপ কথক-, 
গণের প্রধান সাধন) কখকতার স্থষ্টি কিরূপে কখন হয় তাহা 
বিশেষরূপে অবগত হওয়! যায় না। বাবু ভোলানাথ চক্রবর্তী 
তাহার প্রণীত £সেই এক দিন, আর এই এক দিন” নামক 
পুস্তকে লিখিয়াছেন, বাকুড়া জেলার অন্তর্গত সোণামুখী গ্রাম 
'.নিবাসী গল্গাধর শিরোমণি একজন উত্বম গায়ক ও ভাগবৎ 
 ব্যাখ্যাতা ছিলেন-_-তিনি নান! স্থানে শ্রীমড়াগবৎ ব্যাধ্য। 
(করিয়া বেড়াইতেন ও যেখানে যাইতেন দেই খানেই তাহার 
 উৎট ব্যাখ্যা গুনিবার জন্ত বছ লোকের সমাগম হইত ) একদা 
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কোন স্থানে তিনি এইরপে শ্রীমদ্তাগবৎ ব্যাখ্যা করিতে- 
ছেন কিন্তু সে দিন তথায় অধিক লোকের সমাগম হয় নাই; 
ইহার কারণ জিজ্ঞান্থ হইয়! জ্ঞাত হইলেন যে, নিকটেই কোন 
এক স্থানে রামায়ণ গান হইতেছে; লোক সকল সেই স্থানেই 
বাইতেছে। গঙ্গাধর নিজে একজন উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন; 
তিনি তাহার ব্যাখ্যা অপেক্ষ। গানের চিত্তাকর্ষণী শক্তি অধিক 
বুঝিয়া সকলকে বলিয়। দিলেন, আগামী কল্য হইতে আমার 
নিকরট শ্রীম্ভাগবৎ গান গুনিতে পাইবে । এই কথা বলিয়া 
তিনি তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া পরদিনের ব্যাথ্যেয় স্থল, 
স্বকপোল-কল্লিত কথকতায় পরিণত করিলেন। পরদিন বথা- 
সময়ে বেদীতে উপবেশন পূর্বক তান-লয় স্বর ভাগবত গান 
আরম্ত করিলেন) চতুর্দিক হইতে দলে দলে লোক আসি! 
উপস্থিত হইল। এইরূপে তিনি প্রব চরিত্র, প্রহনাদ চরিত্র, 
বামন তিক্ষ। প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতের অংশ সকল কথকতায় 
পরিণত করিয়! নূতন ভাবের গীত আরম্ত কবিলেন ; ক্রমশঃ 
রামায়ণ__মহাভারত পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইল (৭) 
কথকতার কতকপগুণি বর্ণনা বেশ প্রীতিপ্রদ; প্রভাত বর্ণনা, 
মধ্যাহ বর্ণন1--সায়াহ বর্ণন।-যুদ্ধ বর্ণন। প্রভৃতি বর্ণন! গুলি 
অতিশয় চিত্ত-হারিণী; গঙ্গাধর শিরোমণি কতদিনের লোক 
তাহা! আমর! বলিতে পারি না এবং তিনিই এইরূপে কথকতার 
সষ্টি, করেন কিনা সে বিষয়েও আমরা কোন কথা বলিতে 
পারি না) তৰে এইমাত্র বলি, কথকতার রীতি যে বহু প্রাচীন 





৭। শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বহু প্রণীত "বাঙ্গালা ভাবা ও সাহিত্য 
বিষয়ক বক্তৃতা” ৬৩ পৃষ্ঠা। 
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তাহাতে আর অথুমাত্র সন্দেহ নাই । কেন ন! আমর! দেখিতে 
পাই কৃত্তিবাস ও কাশীদান উভয়েই কথকগণের নিকট হই- 
তেই মর্দজ্ঞাত হইয়। নিজ নিজ কাবা রচনা করিয়াছেন; 
ক্কত্তিবাদ যে কথকতা শুনিয়া রামায়ণ রচনা করেন, তাহ 
তাহার গ্রন্থে একাধিক স্থলে উল্লেখ আছে; সুতরাং 
ককত্তিবাসের সময়ের অনেক পূর্বেই যে' কথকতার উৎপত্তি 
তাহাতে আর সন্দেহ কি? কৃততিবাস থৃষীয় যোড়শ শতাব্দীর 
লোক বিয়। স্থিরীকৃত হইয়াষ্চেন, তাহা হইলে কথকতা। যে 
সেই সময়ে কিম্বা তাহার কিছুদিন পূর্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে 
এ কথ নিঃসন্দেহে ধলা যাইতে পারে। কথকগণ অধিকাংশ 
গদ্য ও মধ্যে মধ্যে ছুই চারিটি গীত গাহিয়! থাকেন; পূর্বে 
যে এরূপ নিয়ম ছিল না তাহা কে বলিতে পারে? পুর্ব্বকালে 
এখনকার মত ঠিক ন1 থাকিলেও যে তাহারা গদ্য পদ্যময় 
'শীতি ব্যবহার করিতেন, তাহা “কথকতা”, শবের ব্ুৎৃন্তি 
ধরিলেই জান! যাক়। তাহা হইলে আমরা যে মতত অন্থযোগ 
করিয়া থাকি যে, ইংরাভ শাসনের পূর্ব এদেশে কোন গদ্য 
গ্রন্থকার ছিলেন ন৷ তাহ! সত্য নহে? ব্রিটিস রাজদ্বের পূর্বে 
'অপর কোন গণ্য গ্রশ্থকার না৷ থাকিলেও যে, কথকগণ বর্তমান 
ছিলেন তাহাতে আর সনোহ নাই ? স্থতরাং তখন গদ্য রচনাও 
- সমাঞ্ধে লন্ধ গ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল; তবে কথকগণ গণ্য -রচনাও 
সময়ে 'সময়ে তান-লয় স্থর-সংযোগে পদ্যের ন্যায় ব/বহার 
, করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা! গদ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহ! 
হইলেই গদ্য রীতি যে আধুনিক কালের তাহ! নহে ; তবে যে 
কেন আমরা পূর্বকালের কোনু বঙ্গীয় গদ্য লেখক দেখিতে 
গাই না! তাহার যথেষ্ট কারণ আছে। অতি পুরাকাল হইতে 
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ভারতবর্ষে পদ্য রীতিরই অধিক প্রচলন আছে; কি ইতিহাস 
কি ভূগোল, কি দর্শন-কি বিজ্ঞান সমুদায়ই লিখিখার সময় 
আর্ধ্য-ধিগণ পদ্য প্রথার প্রবর্তন করিয়াছেন) তাহার. 
কারণ পদ্যে যত শীষ্ব মন আকৃষ্ট হয় ও লোকের মনে উত্তম 
রূপে অঙ্কিত হয়, গদ্যে তত নহে। সেই জন্য খষিগণ গদা 
অপেক্ষা পদ্যেরই অধিক পৌষকতা| করিয়াছেন--.সেই জন্যই 
তরি ভূরি সংস্কণড গ্রন্থের মধ্যে ছুই ঢারি খানি গ্রন্থ মাত্র পদ্য 
লিখিত। আমাদের বাঙ্গালা ভাষা অতি কোমল ভাষা) গীতি 
কাব্যই ইহার প্রাণ? রাধাকৃষ্ণের চরণ হইতেই ইহার উৎপত্তি; 
রাধাকৃষ্ণের প্রেম বর্ণনাই ইহার সর্বস্ব; সেই প্রেম ভাব সক- 
লের মনে অস্কিত ও উজ্জীবিত রাখিবার জন্য, কেন ন! পদ্য 
প্রথা অবলম্বিত হইবে? তত্রাপি আমরা দেখিতে পাই বিদ্যা- 
পতি ও চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিগণ অধিকাংশ গীতি রচন1 করি- 
লেও, ছুই চারিটি গদ্য লিখিতেও বিরত হন নাই) যদ্দিও তাহা 
দের রচিত গদ্য কাবা এক্ষণে ছুণ্ডাগ্য অথব। একেবারেই 
অপ্রাপ্য, তথাপি তাহারা! যে গণ্য রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাতে 
আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে যে আমর! তাহাদের 
রচিত কোন গদ্য রচন! পাই না, তাহার কারণ বঙ্গীয় সাধারণ 
লোকের অনবধানতা, ওঁদাসীন্ত ও আস্থা শূন্যতা । কেন না, 
তাহাদের যে সকল রচন1 মধুর বলিয়া! বোধ হইয়াছে ও মনের 
সহিত বেশ মিলিয়াছে সাধারণ লোকে তাহাই নকল করিয়া -. 
ছিলেন, স্থৃতরাং বিদ্যাপতি প্রভৃতির রচিত গদ্য রচনা লোকের 
ওদাসীন্যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে,আবার চিরাভ্যাস বশতঃ লোকে 
পদ্যের প্রতি যেরূপ আস্থা ও ভক্তি গদোর প্রতি তত নহে, 
কাজেই গদ্য লেখা গুলি অবহেলিত ভইয়! ক্রমশঃ লোপ 


৭২ ধাঙ্গাল। সাহিত্য । 

গাইয়াছে। আমরা এক্ষণে আর কোন উপায়েই বিদ্যাপতি 

বা চততীদাস রচিত গদ্য লেখা হস্তগত করিতে পারি ন1, কিন্ত 
গোবিন্দদীসসমাজে তাহাদের গদ্য রচনাও প্রচলিত ছিল; 

গোধিন্দাস, বিদ্যাপতি ও চত্তীদাস রচিত বছুল গদ্য রচন। 

. গ্রাঠ করিয়াছিলেন? সেই জন্তই তিনি বিদ্যাপতি প্রভৃতির 
বন্দনাস্থলে এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন ; বিদ্যাপতির গদ্য 
রচনা সে সময়ে প্রচলিত ন1 থাকিলে কখনই তিনি তাহা 
উন্নেখ করিতেন না। আমরা এই স্থলে গোবিন্দদাস প্রভৃতি 

ৃবিগণ যেরূপে বিদ্যাপতি ও চতীদাসের গদ্য রচনার উল্লেখ 
করিয়াছেন, সেই সেই স্থান উদ্ধৃত করিলাম । 

গোবিনদদাস বিদ্যাপতি বন্দনাস্থলে লিখিয়াছেন 
যত যত রস-পদ কর লহি বন্ধে।- : 
কোটি হি কোটি, শ্রবণ পর পাইয়ে, 
শুনইতে ানন্দে লাগই ধন্ধে। 
সৌরস শুনি নাগর বর নারী। 
কিয়ে কিয়ে করেচিত,  চমকর়ে এছন, 
রসময় চন্প, বিথারি ॥ ইত্যা্দি। 

.. চষ্পু শবের অর্থ গদ্য পদ্যময় কাব্য; তাহ হইলে বেশ 
শ্রতীয়মান হইতেছে যে, গোবিন্দদাস বিদ্যাপতি প্রণীত গদ্য 
পদ্যময় কাব্য পাঠ করিয়াছিলেন; আরও দেখিতে পাই, 
বৈষ্ণব কবি বৈষণবদীম কৰি বন্দনাস্থলে এই ব্ৃথ। বেশ বিষদ 
করিয়া লিখিক্াছেন) আমরা এই স্থলে তাহা গ্রহণ 

করিলাম | 

জয় জয়দেব কবি নৃপতি শিরোমণি, 
বিদ্যাপতি রসধাম। 
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জয় জয় চণ্ডীদাস, রস শেখর, 
অখিল ভুবনে অনুপাম ॥ 
যাকর রচিত, মধুর রস নিরমল, 
গদা পদ্যময় গীত। 
গ্রভু মোর গৌর চন্দ্র, আস্বাদিল 
রায় স্বরূপ সহিত। ইত্য!দি। 
ইহাতেই বিলঙ্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাগ 
পদ্যের ন্যায় অনেক গদ্যও রচনা করিরাছিলেন; তবে সে 
মকল লোকের প্রবৃত্তি অনুসারে ক্রমশঃ লোপ পাইয়াছে। যাহা! 
হউক, যখন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গদ্য রচনার অস্তিত্ব ছিল 
বলিয়া জানা যাইতেছে, তখন ভাষার প্রথম হইতেই যে গদ্য 
প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে তাহা নিশ্চয়; বিদ্যাপতির সময়েই 
গদ্য ও পদ্য রীতি উভয়ই প্রচলিত হইয়াছিল এবং বিদ্যাপতি 
ও চণ্ডীদাস যেমন বঙ্গভাষার আদি পদ্য লেখক তেমনই 
তাহারা ভাষার প্রথম গদ্য লেখক। আমর! বহুল অনুসন্ধানে 
তাহাদের রচিত গ্রন্থ হস্তগত করিতে না পারিলেও চৈতন্যচন্ত্ 
সম-সাময়িক শ্রীষদ্রপ গোস্বামী বিরচিত গণ্য গ্রন্থ সংগ্রহ 
করিয়াছি। রূপ গোস্বামী “ কারিক1” নামে যে একখানি 
গণ্য গ্রন্থ রচনা করেন, আমরা তাহা পাইয়াছি ও যত্বে রক্ষা 
করিয়াছি; তদানীস্তন বাঙ্গাল! গদ্যের আকার কি প্রকার 
ছিল প্রদর্শন করিবার জন্য, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধত 
করিলাম? পুস্তক খানির গ্রারস্ত বাক্য এই প্রকার; প্রীপ্ীাধা- 
বিনোদ অয়। অথ বস্ত নির্ণয়। প্রথম ছীর্চ গুণ নির্ণয় 
শব গুণ, গন্ধ গুণ, রূপ গুণ, রস ৭, স্পর্শ গুণ এই পাঁচ 
গণ । এই পঞ্চ গু, শ্রীমতি রাধিকাতেও বসে। শবগুণ কর্ণে, 
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গন্ধ গুণ নাসাতে, রূপ গুণ নেত্রে, রস গুণ অধরে, স্পর্শ গু 
অঙ্গে। এই পঞ্চ গুণে পূর্ব রাগের উদয়-_পূর্বা রাগের মূল 
ছই ) হটাৎ শ্রবণ, অবশ্মাৎ শ্রবণ। ইত্যাদি । ” স্থতরাং যখন 
রূপ গোস্থামী প্রণীত গ্রন্থ আমর! সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, 
তখন যে বিদ্যাপতির গদ্য রচন৷ ছিল না ও তাহা! বহুল অনু- 
সন্ধানে সংগৃহীত হইবে না, এ কথা৷ আমর! বলিতে পারি না। 
ভবে গদ্য রচন। প্রর্চলিত থাকিলেও তাহার বিশেষ প্রসর 
ছিল না এ কথা শ্বীকার করিতে হইবে; এবং এই জন্যই 
গাহার পরবর্তী সমগ্নের কোন গণ্য গ্রস্থই আমরা পাই না। 
এই সময়ে এই প্রথা কিঞ্চিৎ অবহেলিত হইয়াছিল বপিয়! 
বোধ হয়, কিন্ত কবিকষ্কণের সময়ের অনেক' পূর্বেই যে ইহা 
পুন্নঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সে পক্ষে কিছুমাত্র সংশয় নাই; 
কেন না কৃত্তিবাস পণ্ডিত কথায় কথার তদীয় রামার়খে কথ ₹- 
গণের উত্মেখ করিয়াছেন। মধ্য সময়ে কথকগণই কেবল 
গদ্য রীতির উপাঁসক ছিলেন; তাহাদের সময় হইতেই গদ্য 
কর্নার আলোচনা আর বন্ধ ভয় নাই; তবে ত্রিটিষ রাজত্বের 
পর্ধধ সময় পর্যন্ত ইহাতে বিশেষ কিছুই বলাঁধান হয় নাই, 
একথ| বলা বাইতৈ পারে । কিন্তু গদ্য রচনার উৎপত্তি ব্রিটিষ 
রাষ্জস্টের অনেফ পূর্বেই হইয়াছে) যাহ! হউক আমর! এই 
স্থানে গদ চন ও কর্থকধৃদ্দকে পরিত্যাগ করিয়া নুতন কালে 
উপনীত ইইতেছি। 

আমরা এইবার কবিকন্কপ সমাজে উপস্থিত হইলাম). 
ক্ষবিকষ্ধণ কোন্‌ সদয়ে বর্তমান ছিলেন, ভাহা এক প্রকার 
(দান হইয়াছে) যে সময়ে গ্রবশ প্রভাগাৰ্িত আকবর সাহু 
দি্বীর সিংহাসনে আমীদ-ছিলেন কথিবন্কণ সেই সময়ে বর্ 
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মান ছিলেন; তিনি আকবর সাহের প্রধান কর্মচারী মহারাজ 
মানপিংহের কর্তৃত্বকালে প্রিয়তম জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া 
পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; কথিকন্কণের সময়ের পূর্বেই 
বঙদেশ শ্বাধীন পাঠান রাজগণের অধীন ছিল) তাহাদের কর্তৃতা 
বীনে বঙ্গীয় প্রজাগণ কিরূপে নিগৃহীত হইত তাহাও পূর্বে 
দেখান হইয়াছে; তাহাদের শাসন কাল হইতেই সমাজে 
ঘোর নিশ। আরস্ত হইয্বাছে--কবিকঙ্কণের সময়ে সমাজের 
অস্থি-মজ্জায় দুঃখের গ্রবাহ প্রবেশ করিয়াছে-তখন স্থথ 
আপনার সমুদায় সম্পত্তি লইয়। প্রজাগণের নিকট হুইতে 
চিরদিনের .জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছে; গ্রজাগণ আপন! 
লইয়াই ব্যস্ত, ছঃখশোকে কাতর, মর্ঘম পীড়ায় নিপীড়িত? 
এমন মর্্পীড়ায় কাতর হিন্দুসস্তানের আর উপায় কি? 
হিদ্দুসস্তান এমন ছুঃসময়ে আর কাহার শরণ লইবে? ক্ষমতা! 
নাই__সাহস নাই 7 কিরূপে বঙ্গবাসী এই দুত্তর ছংখ সাগর 
হইতে পার হইতে পারেন; এমন বিপৎকালে বঙ্গবাসীর 
চির-সেবিত দেবত। ভিন্ন আর কে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে 
পারেন ? সকল দেবত| নহেন ; ধিনি এক সময়ে ছুদ্দাস্ত অস্থুর 
নিচয় বিনাশ করিয়! পৃথিবী পিশাচ শৃন্য করিয়াছিলেন, তিনি 
ভিন্ন হিন্দু সন্তানের এ ছুংসময়ে আর উপায়াস্তর কি? তিমি 
যদি এই হিন্দুরক্ত-লোরু'প অস্থুর প্রকতিক যবনগণকে বিনাশ 
করিয়া সনাতন ধর্্মাবলম্বীগণকে রক্ষ1! না করেন, ত্ববে আর কে 
তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন? তাই সেই. 
অন্থ্র-ঘাতিনী_মহ্ষ-ম্দিনীর অর্চন| প্রয্নোজন । কৰিকন্ধণ 
যবন ভয়ে সাতপুরুষের প্রিয় বাস্ততিন্রাটি বিন। বাকাব্যয়ে ত্যাগ 
করিয়া পলায়ন করিলেও ষবন ধ্বংশ কাষন| তাহার পবিস 
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মানসক্ষেত্র হইতে দিনেকের জন্য অন্তর্থিত ভয় নাই। অন্তরের 
এই নিভৃত কথ! প্রকাশ করিবার সামর্থ্য নাই--কি জানি 
তাহা করিলে ষদ্দি কোন বিপদ ঘটে ; কিন্তু এই চিন্ত। তাহার 
যপ স্বরূগ ডিল) এই জন্যই কবিকন্কণ পলায়ন করিতেছেন, 
পথিমধ্যে পথশ্রাত্ত ও চিস্তাক্াস্ত হয় ঘুমাইয়া পড়িলেন ? 
এমন সময় তাহার প্রতি চণ্ীর আদেশ হইল; চণ্ডী তাহাকে 
অতয্ন দিলেন এবং তাহার মঙ্গল গান-তাহার মাহাত্মা বর্ণন 
বঙ্গের প্রতি লোকের হৃদয়ে উজ্জীবিত করিতে -পারিলে 
তাহার মনোভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে এই উপদেশ দিলেন ; 
কবিকন্কপের বাসনাপাঁবকপিখা দ্বিগুণতর উদ্দীপিত হুইল-_ 
তাহার হ্বদয় দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত হইল; তিনি সেই, 
সুহর্ত হইতেই দেবী মাহাত্মালীলা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ? 
তাহার প্রশস্থ কল্পনারাজ্য আরও প্রসারিত হইল) তিনি নূতন 
প্রকারে নৃতন গান ধরিলেন। 

কবিকন্কণ অবপনার মনোভিলাষ পূর্ণ করিরার উদ্দেশেই 
কালকেতুর সৃষ্টি করিয়াছেন; কালকেতু অতি সামান্ত লোক 
ও ব্যাধ বংশে তীহার জন্ম? কিন্তু দেবীর সামান্য মাত্র ক্কপা- 
কণ। লাভেই তিনি অসামান্য কার্ধ্য সম্পাদন করিতে .সমর্থ 
হইলেন $ আবার ভীহার মত নিরতিশয় ছুঃখে নিপতিত হুইলে,' 
চতীর সামান্য অনুগ্রহ দৃষ্টিতে সমুদায় আপদ হইতে উদ্ধার 
লাঁভ করিতে পারে, ইহা লৌককে উপদেশ দিবার জন্যই 
প্রীমস্তের অবতারণ ) কবিকন্ধণ, কালকেতু ও শ্ীমত্ের সারা 
আপনার মনেন্ব..অতিলাষ. প্রকাশ করিয়াছেন, এবং এই ছুই 
জনের' আদর্শ যাহাতে বঙ্গবাদী গ্রহণ করিয়া সকল আপদ 
হইতে আপনাধিগকে উদ্ধার সাধন করিতে পারেন ও গরিশেষে 
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সখের বিশ্বল স্বাদ গ্রহণ করিতে পারেন সেই জন্য সচেষ্টিত 
হইয়াছেন । সকল 'লোকেই যাহাতে চণ্তীর আরাধন1 করেন-- 
তাহার আরাধনায় সকলে বলীয়ান হইয়। উঠেন এইটিই তাহার 
অন্তরের রম্য অভিলাষ। এই জন্যই তাহাকে চণ্ডীর মাহাজ্া 
প্রচার করিবার জন্য নৃতন পথ অবলম্বন করিতে হরাগিল- 
তিনি এই জন্যই কল্পিত উপাখ্যান অবলম্বন করিয়ানিলেন। 
কালকেতু ও শ্রীমস্তের আখ্যায়িক! তাহার শ্বকপোল কল্পিত, 
তাহার পূর্বে অন্ত কোন কবিই কোন প্রকার আথ্যায়িকা 
রন] করেন নাই? যদ্দিও ক্ষমানন ও কেতকানন্দ দাস ছুই জন 
একত্রে “মনসার ভাষাণ” নামক উপাখ্যান রচন। করিয়াছিলেন, 
তত্রাপি তাহ। তাহাদের স্বকপোল-কল্পিত বলিয়া বোধ হয় 
না; বঙ্গদেশে সর্গভীতি পূর্বকাল হইতেই প্রবল--স্বৃতলাং 
সময়ে সময়ে মনসাদেবীর পৃঁজার্চনা হইত ও বেহুলা! নীন্দবের 
আখাগ়িকা পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত ছিল; সেই গল্প অব- 
লম্বন করিয়াই ক্ষমানস্দ আপনার « মনসার ভাষাণ » রচন! 
(করেন । যাহা হউক কবিবন্কণই স্বকপোল-কৰিত আখ্যারি- 
কার জন্মদাতা; এক্ষণে যে বঙ্গদেশ উপন্তাসমালায় আচ্চন্ 
ইইযাছে-বঙ্ভাষার কবিক্কণই সেই উপপ্ঠাসের সৃষ্টিকর্তা 
কবিকঙ্কণ বঙ্গ ভাষার প্রথম উপগ্তান লেখক; তাহার উপ- 
স্ঠাসে, চরিত্র চিত্রণে কোন পৌষ স্পর্শ করে নাই; একের চরি- 
ত্রের ছায়া অপর চরিত্রে নাই; সফল চরিত্রই সমপরণরূগে 
বিভিন্ন ও সুর রঙ্গে চিত্রিত--তাহার মত সুচিত্রকর সহজে 
পাওয়। যায় না। তিনিই বঙ্গভাষার প্রথম প্রধান মহাকবি 
ঠাার পুর্বে ষে সকল কাবা রচিত হইয়াছিল তৎসমূদায়ই 
প্রায় গীতিকাব্য সম্পূর্ণ নূন মহাকাব্য আর ছিল না। তিনি 
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এই সময়ে বঙ্ছভাষার কঠে যে মণিহার প্রদান করিলেন তাহার 
আর তুলনা নাই। কবিকন্কণ চিরজীবন হুঃখেই কাটাই 
ছিলেন- সুতরাং তিনি যেমন দারিদ্র্য জীবন চিত্রিত করিতে 
পারিয়াছেন এমন আর কেহই নহেন, আবার সামান্য আহুলা- 
দেব কথ! নহে বে, পুর্বব কবিগণের অশ্লীল আদিরস তীহার 
গ্রস্থকে ম্পর্শও করিতে পারে নাই; কবিকম্বণ আদিরস বর্ণন! 
করিয়াছেন বটে কিন্ত তাহাতে অঙ্লীলতার লেশ মাত্রও নাই; 
তিনি তাঁহার প্রতিহিংস বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য-_্বদে- 
শীয় লোককে ৰীরভাৰে উদ্দীপিত করিবার জন্য, দেবী মাঁহাত্থয 
পিখিতেছেন স্থৃতর!ং তাহাতে অশ্লীলতা থাকিবে কেন? 
আবার তাহার রচনায় বিদেশীয় ভাব কিছুমাত্র গ্রবেশ করে 
নাই-তীহার মত প্রতিভাশালী গ্ররূত বঙ্গীয় কবি খঙ্গদেশে 
আর দেখিতে পাই নাঃ তিনি কি'বাহা জগৎ বর্ণনায়-কি 
মানব স্বভাব পরিজ্ঞনে--কি করুণ রসের উদ্দীপনায় সকল 
বিষয়েই অস্ধিতীয় ; তাহার সুকল্পনা শক্তির নিকট আর কেহুই 
ভিঠিতে পারেন না; তাহার কল্পনা বিচিত্রতাবভরা--তীহার 
প্রতিভা অতুলনীয়! ; তিনি যাহা কিছু রচন! করিয়াছেন তাহা 
তাহাবই শ্বকপোল-কল্পিত। তিনি চণ্তীকাব্যে যে কল মন্ুব্য 
চরিত্র আনিয়াছেন তাহা! অতি স্ুন্দররূপে চিত্রিত করিয়াছেন, 
আবার মন্থুষ্য চরিত্র বাতীত দেব চরিত্র সকলও অতি বিকচ 
রূপে বিভাষিত করিয়াছেন; যাহা হউক সকল বিষয়েই তাহার 
তুলনা নাই তবে তাহার 'ভাষ! ভারতচন্ত্রের চাচাছোল। মন্থণ 
তখযাঁয দ্যার সুমার্জিত ও সুপরিষ্কত নহে; তাহাতে আর 
স্টাহার দোষ দেওয়1 যায় না-_তিনি বে-সময়ে বর্তমান ছিলেন, 
বঙ্গস্জাষার আকার ত্রধন সে প্র্কারই ছিল; রুত্তিবাসের 
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রচনাতেও আমর! ঠিক সেইন্বপই ভাষা দেখি) আমরা এক্ষণে 
বেমুদ্রিত কৃতিবাসের রামায়ণ দেখিতে পাই, তাহা! তাহা 
নিজের ভাষা নহে? পগ্ডিতবর জয়নারায়ণ তর্কালঙ্কার কৃত্তি- 
বাসের ভাষার এইরূপ বিকৃতি সাধন করিয়াছেন? তিনি কতি- 
পয ৃষটয় ধর্ম প্রচারকগণের পরামর্শে কৃত্বিব।সের ভাষা সংশো- 
ধন করিয়া আধুনিক ভাষার মত করেন; যাহা হউক কবি- 
কঙ্কণের ভাষা ষোড়শ শতাব্দীর বঙ্গীয় সমাজের ভাষা তাহাতে 
ছন্দোবন্ধের তাদৃশ ঘট! নাই-_ভাঁষার তত মনোহর ছটা নাই 
তত্রাপি” তাহার কাব্য বঙ্গী॥ সাহিতাকাশের প্রদীপ্ত ভাস্কর 
স্বরূপ--সাহিত্যভাগ্ডার মধাস্থ মহামূল্য রত্ব নিচয় মধ্যে কহি- 
নূর) শুধু বঙ্গীয়ভাব পূর্ণ এমন মহামূল্য অলঙ্কার বঙ্গীয় সাহিতা 
আর কখন অঙ্গে দেন নাই। 

কৰিকস্কণ বাহাতে স্বীয় রন! সকলেয্ই চিত্তাকর্ষক হয় ও সক- 
লেই যাহাতে উদ্ভীপিত হন,এই জন্য তাহা চণ্ডীর আজ্ঞায় রচিত 
হইয়াছে বলিয়াছেন) তিনি গ্রস্থোৎপত্তির বিবরণে লিখিয়াছেন- 


করিয়া পরম দয়, দিয়া চরণের ছায়।, 
আজ্ঞাদদিল রচিতে সঙ্গীত । 
অন্ত এক স্থলে, 
হাতে করি পত্র মলি, আপনি কলমে বসি, 


নানা ছাদে লিখান কবিত্ব। 
এন্ধপ দেবী বাঁকোব (দোহাই দিবার অন্ত কোন কারখই 
দেখা বায় না কেবল তিনি যাহা লিখিতেছেন তাহা সফ- 
পেরই আলোচা হইবে ইহার জন্য। তাহার পূর্বে অন্ত 
কোন কবিই স্বীয় গ্রন্থে এইরপে দেরতার আজ্ঞ। খ্যাপন 
করেন নয; কিন্তুবঙ্গীয় কোন হি তাহার পুর্বে এক্সপ না 
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করিলেও, অন্যদেশীয় কোন কোন কৰি এইরূগে আপনার 
প্রাধান্য রক্ষা করিবার জগ্ত, এবস্বিধ কথা ঘোষণা! করিয়াছেন 
দেখা যায়। কবিকল্কণ চণ্তীর আজ্ঞায় গ্রন্থ রচন| করিতে- 
ছেন মনে হইলেই ইংরাজী প্রথম কবি সিডমনের (08840109) 
কথা মনে পড়ে। সিডনন এইরূপ লিখিয়াছেন, তিনি পূর্বে 
কৰি ছিলেন ন! কিন্ব। কাব্যে তাহার আদ্র ছিল না; একদিন 
কোন স্থানে কতকগুলি ভদ্রলোক আমন্ত্রিত হইয়াছেন, সিড- 
মনও তথায় উপস্থিত; সেই স্থলে সেই সময়ে সঙ্গীতের তরঙ্গ 
উঠিল) দিডমন তথা হইতে সরিয়া পড়িলেন ও আসিয়! মনো- 
হঃখে অন্য এক নির্জন স্থানে ঘুমাইয়। পড়িলেন ) এমন সময়ে 
কবিতাদেবী তাহার সন্ুথে উপস্থিতা, তিনি বলিলেন সিডমন 
ঘুমাইয়। কেন? একটা কবিতা রচনা ও তাহা! গান কর; 
সিডমন উত্তর করিলেন আমি গান জানি নাকি করিয়া রচনা 
কহ্বি) দেবী বলিলেন আমার কৃপায় তৃমি উত্তম কৰি হইবে ? 
সিডমন নিজ্রাঙ্গে উঠিলেন; নেই মুহুর্ত হইতেই তাহার মুখ- 
দিয়া অনর্গল কবিত| নিংস্যত হইতে লাগিল ; লোকে তাহার 
আশ্চর্য্য ক্ষমতা! দেখিয়া অবাক হইয়া পাঁড়ল। সিডমন (সেই 
দেবীর আজ্ঞাতেই ইংরাজী ভাষার মহাকাবা রচন! করি- 
লেন *.। তিনি নিজে এক জন ধর্শ যাজক ছিলেন; এবং 
তিনি পৃথিবীর স্থষ্টি প্রকরণাদি আপন গ্রন্থে পিপিবদ্ধ করেন) 
ফাঁছাতে তাহার রচন। সকলেরই ৃদয়াকর্ষক ও অভ্রান্ত বলিয়া- 
সকলের মনে ধারণ! হয় তাহা করিবার জন্যই তিনি এইরূপ 
কা ও. টি 91590 8০7৮ [71900] 0£ 8 [058118) 
1০110, 07), ] 3৪০, ৪. 2876 26. ] 
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দেবী আজ্ঞার কথা খ্যাপন করিয়াছেন সন্দেহ নাই । কবিকষ্কণও 
ঠিক সেই কারণ বশত:ই আপন গ্রন্থ দেবী আজ্ঞায় সংরচিত 
হইয়াছে বলিয়াছেন। চণ্ডীর পুজায় সকলে উদ্দীপ্ত হইয়া 
বাহাতে যবনগণকে দেশ হইতে দূরীভূত করিয়! দেয় এইটিই 
তাহার হৃদয়ের মূল মন্ত্র-ইহাই তাহার অন্তরের বাসনা; সেই 
'ভিপ্রায় সিদ্ধির জন্যই তিনি চণ্তীকাব্য রচনা করিয়াছেন, 
স্থতরাং তাহাতে দেবীর আজ্ঞার কথ| ন1 বলিবেন কেন? 
তাহার সময়ে যবন অত্যাচারে লোকে প্রপীড়িত-_-সমাজ দুঃখে 
পরিপূর্ণ; তখন "আর লোকের ছুঃখ হইতে পরিত্রাণের উপায় 
নাই, ছুর্গতি রাখিতে স্তান নাই; স্তবতরাং ছুর্গতি নাশিনী দুর্গ! 
ভিন্ন তখন লোকের আর উপায়াস্তর কি? সেই ছুর্গাই যাহাতে 
সকলেরই তপ, যপ, ধ্যান, জ্ঞান হয় তাহার বিধান করাই 
বিহিত। বাঙ্গালী বিপদে পড়িলে দেবান্থগ্রহের প্রার্থী; দেব- 
তার অনুগ্রহে সেই বিপদ্জাল হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে 
চাহে; স্ৃতরাং মুস্সমানগণের অত্যাচার সময়ে হিন্দুমাত্রেই 
দেবান্ুগ্রহের প্রার্থী ছিলেন) সেই দেবানুগ্রহ্প্রার্থী সমাজের 
ফল মুকুন্দরামের চণ্তীমঙ্গল। লোকে সকণ দেবতারই অনু- 
গ্রহ প্রার্থী ছিলেন? কিন্ত মুকুন্দরাম সমাজের এই ছুঃসময়ে 
চণ্ডীই সকলের শরণ্য এই কথা প্রচার করিলেন। সকল 
লোককে তিনি উপযুক্ত দেবীর প্রতি আকর্ষণ করিলেন। 
সকলের মন চণ্তীর দিকে আকৃষ্ট হইল; সকলেরই হৃদয় চণ্ডী 
মাহাত্ত্যে নাচিয়া উঠিল। সনাজে বলাধান হইবার হ্ত্রপাত 
হইল। | টু 
ছুঃখের অবস্থায় যুগপৎ ভবিষ্যতের আশা ও অতীত স্থৃতি 
লোকের মনকে উদ্বেলিত করে। কেহ কেহ ভবিষ্যৎ সুখ: 
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কামনীয মুগ্ধ হইয়। কোন রূপে কষ্টে স্ৃষ্টে স্বীবনাতিবাছিত 
করেন, আবার কেহ ব! অতীত সুখ ম্মরণ করিয়! পরিভৃপ্ৰ 
রহেন? কবিকন্বণ প্রথম দলের নেতা-_-কৃতিবাস দ্বিতীয় দলের 
চূড়া! ছুই জনই এক ছুঃখের সমাজে বর্তমান ছিলেন; এক- 
জন ভবিষ্যৎ কামনায় মুগ্ধ--অপর জন অতীত স্থুখ ম্মরণেই 
পরিতৃপ্ত; একজন, যে চণ্ডী মাহাত্ম্য বীজ বপন করিলেন 
তাহার বলে চণ্ডীর প্রসাদে ভবিষাতে কালকেতুর ন্যায় কোন 
লোক জন্ম গ্রহণ করিয়া, দেশে শাস্তি স্থাপন করিতে পারে-_ 
লোকে শ্রীমন্তের ন্যায় নানা ইঃথে পতিত হুইয়াও পরিশেষে 
ভগবতীর কৃপায় সকল -গ্রকার বিপদ হইতে উদ্ধার সাধন 
. ্য়িতে পারে--এই মনে করিয়! প্রশাস্তচিত্ত; ও অগ্তজন যে 
“অতীত রামলীল! গান রূপ বীজ বপন করিলেন তাহার বলে 
লোকে সকল প্রকার হুঃখেই রামচন্ত্রের স্যার প্রশান্ত থাকিতে 
পারে,_-সকল বিপদকেই উপেক্ষা করিয়া রামচন্দ্রের ন্যায় 
_ অটল থাকিতে পারে এই ভাবিয়া হৃষ্ট চিত্ত। একজন মর্ম" 
স্তিক পাঁড়ায় অত্যান্ত কাতর-_অন্তর্দাহে ভন্মীভূত-_তাই গ্রতি- 
হিংসা প্রবৃতি তাহার সাতিশয় প্রবল-__-তাই বন বধ সাধন 
তাহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে গ্রথিত এবং সেই জণ্যই তিনি 
অন্ুরঘাতিনী স্ুরেশ্বরীর প্রিয় সেবক; অপর জনকে যবন 
অত্যাচারে বাস্ব ভিন্ট। পরিত্যাগ করিতে হয় নাই অথচ তাহা! 
হইতে বিশেষরূপে প্রপ্পীড়িত ঃ আবার তাহ! হইতে পরিত্রাণের 
. কোন উপারই নাই স্থতরাং যে মহাপুরুষ অমিত তেজ হই- 
স্কাও বিষম বিপদে ও ছুঃখে জড়ীতৃত হইয়াছিলেন, সেই প্রিয় 
রামচন্দ্র সেই সকল অতীত হুঃখকাছিনীই ভাঙার সর্বস্ব__ 
: তাই ধখন সমাজস্থ সকলেই মর্্পীডায় কাতর, তখন ভিনি 
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রামচন্ত্রের দুঃখের সংগীত গাহিয়া। সকলকে শাস্ত করিতে- 
ছিলেন-_-তাই তিনি রামচন্দ্রকে সকলের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া 
তাহারই প্রশাস্ত মুখ দিয়া বলাইতেছিলেন “তোমরা কি কষ্ট 
পাইতেছ--আমার ছুঃখের দিকে একবার চাহিয়া! দেখ ; আমার 
ছুঃখের সহিত কি তোমাদের দুঃখের তুলনা হইতে পারে?” 
কৰিকঙ্কণ ও কৃত্তিবাস ছুই জনেই ছুঃখের গীত গাহিয়াছেন; 
ছুই জনেই বঙ্গের এক সমাজে এবং আমাদের বিবেচনায় একই 
সময়ে বর্তমান ছিলেন। তবে ছুই জন এক স্থানের কবি 
নহেন; একজন শীস্তিপুরের নিকট বাসী ও অপন জন রায়নার 
নিকট বাসী হইয়াও মেদিনীপুর প্রবাসী; একজনের ববিত্ব 
নদীয়! জেলায় স্ফ,রিত হয়_-অন্য জনের মেদিনীপুর জেলায় 
নিঃস্যত হয়; সুতরাং ছুই জনের পরস্পর পরিচয় হওয় নিতাস্ত 
অসম্ভব। বিশেষ তখন সমাজে ছুঃখের দশা--তথন সকলেই 
আপনার প্রাণ লইয়াই ব্যতিবাস্ত--এমন দুঃসময়ে কি প্রকারে 
এমন দুরস্থিত ছুই জন কবিতে পরিচয় হইতে পারে 1 কবি- 
কন্বণ প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসরে তাহার চণ্ডীকাব) রচনা সমাপ্ত 
করেন; সেই পঞ্চবিংশতি ধৎ্সরই তিনি মেদিনীপুর জেলার 
আড়রা গ্রামে রঘুনাথ,রায়ের সভায় ছিলেন ) তাহার পর কখন 
স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন কি না তাহার কোন রিশেষ 
প্রমাণ পাওয়া যায় না) তবে তাহার বংশধরগণ অন্যাপি 
রায়ন! থানার অধীন ছোট বৈনান গ্রামে বসবাস করিতেছেন 
বলিয়। তাহার প্রত্যাগমনের কতকট! প্রমাণ পাওয়া যায়। 
তাহা হইলে ইহা অনুমান করা নিতাত্ত অসঙ্গত হইবে না যে, 
তিদি ২৫ বৎসর বয়ক্রমের সময় দামুন্যা পরিত্যাগ করেন ও 
অন্ততঃ ৩ হতসর মেদিনীপুরে অবস্থান ক্রম, ভাবার পর 


হী সা 


যদি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া! থাকেন তখন তীহার বয়স ৫৫ 

বতসর। তাহ! হইলেই প্রত্যাগমনের সময় তিনি অতিশয় 

বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাহার পর এ অঞ্চলে তাহার প্রতিপত্তি 
স্থাপিত হয় স্থৃতরাং জীবিতাবস্থায় শাস্তিপুর অঞ্চলে তাহার 
গ্রতিপত্তি লাভ করা অসম্ভব; সেই জন্যই কৃত্তিবাস তাহার 
কোন উল্লেখ করিতে পারেন নাই ) আবার মুকুন্দরামও এদেশে 
থাঞ্চেন নাই সুতরাং এ দেশের কোন বিশেষ সমাচার রাখিতে 
পারেন নাই, কাজেই কৃত্তিবাসের কথা তিনি না শুনিয়। থাকি- 
বেন; এই জন্যই কেহ কাহারও নামোঘ্বেখ করেন নাই। 
' কিন্ত অনেকে বলিয়। থাকেন কৃত্তিবাস কবিকঙ্কণের অনেক 
পূর্ববর্তী; বদি তাহ! হইত, তাহা৷ হইলে কবিকঙ্কণ তাহার 
গ্রন্থের কোন না কোন স্থলে কৃতিবাস বা তদীয় রামায়ণের 
. উল্লেখ করিতেন। তাহা নহে, কবিকস্কণ ও কৃত্তিবাস এক 
সময়েই বর্তমান ছিলেন। এক্ষণে বাহার! কৃতিবাসকে কবি 
কন্কণের পূর্ববর্তী কৰি বলিয়া যুক্তি বারা গ্রতিপন্ন করিয়াছেন, 
সেই দকল যুক্তির মধ্য হইতে আমাদের মতের পোষক প্রমাণ 
_ কিছু পাওয়া যায় কিন! এবং তাহাদের যুক্তি নিচয় অন্রান্ত 
. কি না, তাহাই দেখিতে হইতেছে। 

_. স্কত্তিবাস পঙ্ডিতের বাসস্থান শাস্তিপুরের নিকট ফুলিয়! 
গ্রাম; তিনি এক.স্থানে এই ফুলিয়ার কথ! উল্লেখ করিয়া 
ছেন; যথা ১-- 

"স্থানের প্রধান সেই হা নিবাস। 

. র্লামায়ণ গান দ্বিজ মনে অভিলাষ ॥ অরণ্য কাণ্ড । 

ইহাতে জানা. যাইতেছে যে, তাহার বাসস্থান ফুলিয়া গ্রামে . 
ছিল? কিন্ত তিনি রচনার সময় ফুলিয়ার ছিলেন না) কেন' না : 
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তাছ। হইলে “সেই ফুলিয়ায়” ন। লিখিয়া “এই ফুলিয়।”' কিন্বা! 
এই স্থানে অপর কোন শব্দ ব্যবহার করিতেন। যাহাই হউক, 
তিনি ফুলিয়! গ্রামকে সকল গ্রামের প্রধান বলিয়াছেন; তাহার 
এরূপ বলিবার তাৎ্পর্য্য কি? জন্মতূমি স্বর্গ হইতেও গরিয়সী 
বলিয়াই কি কৃত্তিবাস ফুলির়ার এত প্রশংসা করিয়াছেন? ন1 
ইহার অপর কোন গুঢ় কারণ আছে? অনেকে বলিয়। থাকেন, 
দেবীবরের মেল বন্ধনে ফুলিয়! মেল সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরি- 
গণিত হয়; এই মেল বন্ধনের পর কৃত্তিবাস তথায় জন্মগ্রহণ 
করেন স্থতরাং তিনি তাহার এত প্রশংনা করিয়াছেন। একথা 
অসঙ্গত নহে; তবে দেখিতে হইতেছে দেবীবর কোন সময়ের 
লোক । দেবীবরের মেল বন্ধন কাঁধের কারণ অনুসন্ধান করিলে, 
গৌরাঙ্গ দেবের ধর্মা-সম্ন্ধে বিপ্লবই তাহার মূল বলিয়া আমরা 
জানিতে পারি; গৌরাঙ্গ প্রভূ সর্বসাধারণ্যে ভক্তি মাহাত্ম্য 
শিক্ষা দিয়! ব্রাহ্মণ ধর্মের মূলে যে কুঠরাঘাত করিয়াছেন_ 
লোকের মনে ধর্ম সম্বন্ধে__জাতিভেদ সম্বন্ধে যে বিপ্লব ঘটাইয়া- 
ছেন, দেবীবর আপন ধর্মের পুনঃ প্রাধান্য ও জাতিভেদ অক্ষু্ 
রাখিবার জন্য এই মেল বন্ধন কার্ষের প্রবৃত্ত হন বলিয়াই 
বোধ হয়; তাহার এই মেল বন্ধনই বৈষ্ণব ধর্শ হীন বীর্ধয 
হইবার এক প্রধান কারণ। যাহ হউক, ইহাতে এই অৰগত 
হওয়। যাইতেছে যে, দেবীবর চৈতন্যদেবের অনেক পরবস্তী 
লোক; চৈতন্যদেব ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে লোকাস্তরিত হন; তাহ! 
হইলে দেবীবর এই সময়েরও অনেক পরে বিদ্যমান ছিলেন 
বলিয়। বোধ হয়। প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, নিত্যানন্দ-পুত্র 
বীরভদ্র দেখীবরের সম-সাময়িক লোক ছিলেন (১)। 
(১) বঙ্গদর্শন ৪র্থ খণ্ড ২০৩ পৃষ্ঠা দেখ। | 
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নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের সম কালীন; তাহা! হইলে তীহারও 
১৫৩৪ ৃষ্টা্ে বর্তমান থাক! সম্ভব; সুতরাং তাহার পুত্রের 
সময় ১৫৩৪+২৬ অর্থাৎ ১৫৬০ থৃষ্টাৰ বলিয়া আমর! নির্ণয় 
করিতে পারি) দেবীবর তাহা হইলে এই সময়েই মেল 
বন্ধন করেন ও এই মেল বন্ধনে ফুলিয়া মেল সর্বোৎকৃষ্ট হয়। 
দেবীবরের এই কা্ধ্য বঙ্গদেশময় পরিব্যাপ্ত হইতে অন্ততঃ 
বিংশতি বৎসর লাগিয্া ছিল; তাহার পর ফুলিয়। মেলের 
প্রাধান্য সর্বত্র বিঘোষিত হইলে কৃত্তিবাস সেই গ্রামে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া! আত্ম-গৌরব করিতে পারেন; ইহ! হইতেই 
অনুমান কর! যায় যে, কৃত্তিবাপ ১৫৬০+২* অর্থাৎ ১৫৮০ 
খষ্টাবে তাহার রামায়ণ রচনা! করিতে আরম্ভ করেন । 
দ্বিতীয়তঃ। দেবীবর ঘটক যে সময়ে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের 
মেল বন্ধন করেন,তাহার কিছুদিন পরে সেই একই কারণ বশতঃ 
পুরন্দর বন্থু খান দক্ষিণ রাট়ীয় কুলীন কায়স্থগণের -একযায়ী 
করেন। ইনি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সম-সাময়িক ছিলেন । পুরন্দর 
খান ত্রয়োদশ পর্য্যায়স্থিত কায়স্থগণের একধায়ী করেন; 
এক্ষণে ২৪।২৫ পর্য্যায়েরই অধিক কায়স্থ দেখিতে পাওয়] 
.যায়। তাহা হইলেই একযায়ীর সময় হইতে দক্ষিণ রাট়ীয় 
. কায়স্থগণের ধারাবাহিক পুরুষ ধরিলে আমর] ১১। ১২ পুরুষ 
প্রাপ্ত হই; স্থৃতরাং ২৫ বৎসর করিয়া প্রতি পুরুষের গণন! 
ধরিলে ১২১২৫ অর্থাৎ ৩০০ বৎসর পূর্বে উপনীত হই- 
তেছি। ১৮৮২ হইতে ৩০* বৎসর অন্তর করিলে আমরা 
১৫৮২ খৃষ্টাৰ প্রাপ্ত হইতেছি এই সময়েই পুরন্দর বন্থ ধান 
বর্তমান ছিলেন ও কৃত্তিবাস এই সময়েই াহার রামায়ণ রচনা 
করিডেছেন। 
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তৃতীয়তঃ। কৃত্তিবাস একন্থলে নবন্বীপের উদ্লেখ করিয়। 
তাহাকে সপ্তদ্ধীপের সার বলিয়াছেন যথা ;_- 
গঙ্গারে ণইয়া যান প্রফুলপিত হইয়া । 
আসিয়। মিলিল গঙ্গ। তীর্থ যে নদীয়! ॥ 
প্তদ্বীপ মধ্যে সার নবদ্বীপ গ্রাম। 
এক রাত্রি গঙ্গা তথ করেন বিশ্রাম ॥ 
আদিকাণ্ড। সগর বংশ উদ্ধার। 
কৃতিবাসের সময় নবদ্বীপ মহ! তীর্থ বলিয়। গণ্য হইয়াছে; 
নবদ্বীপে কৃষ্ণচৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন বলিয়াই উহা প্রধান 
তীর্থ ও সেই জন্যই ক্কৃতিবাস তাহাকে সপ্তদ্ধীপের সার বলিরা- 
ছেন। কৃত্তিবাসের সময় চৈতন্যদে পূর্ণব্রন্মের পূর্ণ অবতার 
বলিয়। গণ্য হইয়াছেন বলিয়া অবগত হওয়! যায়; না হইলে 
তিনি নবদ্ধীপকে সপ্তদ্ধীপের সার বলিবেন কেন? আমরা পূর্বে 
বলিয়াছি চৈতন্যদেব গোবিন্দদাসের সমাজে অবতার বলিয়! 
অভিহিত হইতে আরন্ত হইয়াছেন; কৃত্তিবাসের সময় তিনি 
পূর্ণ অবতার বলিয়। গণ্য; তাহ! হইলে তাহার অন্তদ্ধীনের পর 
অন্ততঃ ৪০। ৪৫ বৎসর গত না হইলে আর কখন এরূপ হয় 
নাই, স্থতরাং আমর! কৃত্তিবাসের সময় চৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের 
সময় ১৫৩৪ থুষ্টাব্বে ৪৫ বৎসর যোগ করিলে ১৫৭৯_-৮০ 
এই সময় প্রাপ্ত হইতেছি; কৃত্তিবাস এই সময়েই বর্তমান 
ছিলেন। 
চতুর্থতঃ। অনেকে বলিয়া থাকেন "গীত গোবিন্দে” জয়- 
দেব যে লঘু ত্রিপদী ছনের অবতারণা করেন, ক্ৃত্তিবাসই 
প্রথমে সেই ছন্দ বাঙ্গাল! ভাষায় আনয়ন করেন; তৎপরে 
কবিকঙ্কণ প্রভৃতি অন্যান্ত কবিগণ ইহ! ব্যবহার করিয়াছেন 


রঃ না সাহিত্য । 


এই. কথ! বলিয়া তাহার! কৃত্িবাসকে কবিকস্কণের পূর্ববর্তী 
বলিয়! প্রমাণ করেন। কিন্ত আমর! দেখাইব কৃতিবাস প্রথমে 
এই ছন্দ বাঙ্গালায় ব্যবহার করেন নাই? তাঁহার অনেক পূর্বের 
বৈষ্ণব কবিগণ তাহ। প্রয়োগ করিয়। গিয়াছেন) দীর্ঘ ত্রিপদী, 
লঘুক্রিপদী উভয় প্রকার ছন্দই তাঁহারা ব্যবহার করিয়াছেন ? 
আমর] এই স্থলে অগ্রে তাহাই দেখাইতে প্রবৃত্ত হই. 
লাম; | 
আধ আচর খসি, ': আধ বদনে হাসি, 
আধহি নয়ান তরঙ। 
আধ উরজ হেরি, আধ আচর ভরি, 
তবধরি দগধে অনঙ্গ ॥ 
একে তন্নু গোরা, কনক কটোরা, 
অতন্থু কাচলা উপাম। 
হারে হরল মন, জন্ু বুঝি এ্ছন, 
পাশ পসারল কাম ॥ 
দ্শন মুকুত। পাতি, অধর মিলায় তি, 
মৃছ মন্দ কহুতহি ভাষা । 
বিদ্যাপতি কহ, - অন্তরে সে ছুঃখ রহ, 
হেরি হেরি না পুরল আশ1॥ 
চণ্তীদাস লিখিয়াছেন.১-- 
রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা । 
বমিয়! বিরলে, থাকয়ে একলে, 
না শুনে কাহারও কথা ॥ , 
সদাই ধেয়ানে,।.. চাছে মেঘপানে, 
ন1 চলে নয়নের তার! । 


119. 5২৩)। প্র ৮৯৪ 


বিরতি আহারে, রান্না বাস পরে, 
যেমত যোগিনী পারা ॥ 

এলাইয়। বেণী, খুলয়ে গাথনী, 
দেখয়ে খসাঞ্া চুলি। 

হসিত বদনে, চাহে মেঘ পানে, 
কি কহে ছুহাত তুলি ॥ 

এক দিঠ করি, ময়ূর ময়ূরী, 
ক করে নিরীক্ষণে। 

চণ্তীদাম কয়, নব পরিচয়, 


কালিয়া বধুর সনে॥ 
আমরা উপরে যে ছুইটি কবিতা উদ্ধৃত করিলাম, তাহা লঘু 
ত্রিপদীর উদাহরণ; বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বঙ্গভাষার আদি 
কৰি; তাহাদের রচনীতেও ত্রিপদী ছন্দের অভাব নাই; 
আমরা এক্ষণে দেখাইৰ বৈষ্ণব কবিগণ দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দ 
বাবহার করিতেও বিরত ছিল না) তাহা' দেখাইবার জন্য 
আমরা গোবিন্দদাস হইতে একটা পদাংশ উদ্ধত করি- 
লাম) 
তোমার বিলম্ব দেখি, বলরাম পথে থাকি, 
পাঠাইল তোম। আনিবারে। 
যাবে কিন! যাবে তথা, দঢ করি কবে কথা, 
বলরামের দোহাই তোমারে ॥ 
যদি বা! এড়িয়ে ধাই,  অন্তরেতে ব্যথ। গাই, 
চিত নিবাঁরিতে মোর! নারি । 
কিবা গুণ জ্ঞান জান, সদাই অন্তরে টাঁন, 
একতিল ন দেখিলে মরি ॥ 


৯০ বাঙ্গালা সাহত্য। 


'শুনিয়! শিশুর বাণী, হাসে দেব চুড়ামণি, 
... সুদ্দিত নয়ান পরকাশে। 
গোবিন্দদাসের পন্ছ। হাসিয়া হাসিয়। রহ, 
চলিলেন বিহারের রসে ॥ 

এইরূগে আমরা দেখিতে পাই বঙ্গীয় প্রত্যেক প্রাচীন কবিই 
এই উভয় প্রকার ছন্দই ব্যবহার করিয়াছেন-_ভাষ। স্থষ্টির 
প্রাককাল হইতেই উহা প্রচলিত আছে; উহ! কৃত্তিবাস কর্তৃক 
সর্ব প্রথমে বাঙ্গালাভাষায় আনীত হয় নাই। সুতরাং 
ধাহার! বলেন কৃত্তিবাসই প্রথমে এই ছন্দ বাঙ্গালাভাষায় 
আনয়ন করেন ও তৎপরে মুকুন্দরাম ইহা! গ্রহণ করেন, স্কৃতরাং 
মুকুন্দরাম ক্ৃত্িবাসের ৪* বৎসর পরবর্তী লোক; কেন না 
কোন একটা নূতন বিষয় সে কালে সর্ধত্র প্রচারিত হইতে 
অন্ততঃ ৪০ বত্মর লাগিত ; এই যুক্তির কোন মূল নাই (১)। 
কাজেই এই ভ্রম পূর্ণ যুক্তিবলে কৰিকন্কণ বুিবাসের পরবর্তী 
হইতে পারেন না। প্রত্যুত উভয়ের রচনাগত 'সৌসাদৃশ্ত 
দৃষ্টে তাহাদিগকে সমকালীন লোক বলিয়াই দৃঢ়রূপে ধারণ! 
হয়। 

এক্ষণে দেখিতে হইতেছে কবিকঙ্কণ কোন সময়ের লোক; 
তিনি তীহার কাব্যের একন্থলে লিখিয়াছেন ;-_- 

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিত! । 
কতদিনে দিলা! গীত হুর়ের বনিতা ॥ 
ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কবিকস্কণ ১৪৯৯ শকাবায় 
: বা ১৫৭৭ খৃষ্টাৰে গ্রন্থ রচন! করেন। আমর! পূর্বে দেখাইয়াছি 





(১) বঙ্গ দর্শন, ৪র্থ খ্ড.২*১ পৃষ্টা। 


বাঙ্গাল, সাহত্য। ৯১ 


কত্তিবাস ১৫৮০ খুষ্টাবে বর্তমান ছিলেন) তাহা হইলে ইহারা 
সম-সামরিকই হইতেছেন 7) সুতরাং কৃত্তিবাসকে কবি- 
কঙ্কণ অপেক্ষা ৪* বৎসর পূর্ববন্তী বলিবার কোন কারণই 
দেখিতে পাইতেছি না । তবে এই স্থানে আর একটী তর্ক উথথা- 
পিত হইতে পারে যে, কবিকল্কণ গ্রস্থোৎপত্তি বিবরণে লিখিয়! 
ছেন যে, অন্বররাজ মানসিংহের শাসন কালে, ডিহিদার মামুদ- 
সরিফের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ 
করেন ; তাহার পর তাহার চণ্ডী রচিত হয়। মহারাজ মান- 
সিংহ ১৫৮৯ থুষ্টাবে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী 
পদ পাইয়৷ এদেশে আগমন করেন, সুতরাং ১৫৭৭ ৃষ্টান্বে 
চত্তী রচনার কাল ধরিলে উহা মানমিংহের বঙ্গদেশ আগমনের 
দ্বাদশ বত্সর পূর্বে রচিত হইয়াছে বলিয়া জান| যায়) 
তাহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? আমর! পূর্বে বলিয়াছি 
কবিকঙ্কণ গ্রন্থথানি পঞ্চবিংশতি বতমরে সমাপ্ধ করেন 
শ্রীযুত বাবু রাজনারায়ণ বস্ত্র মহাশয় লিখিয়াছেন “ তিনি 
( কবিকন্কণ ) ১৪৯৫ শকে (১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে) চণ্ডীকাব্য রচনা 
করিতে আরম্ভ করিয়া, ১৫২৫ শকে (১৬০৩ খৃষ্টাব্দে) তাহা 
শেষ করেন (২)।” কিন্ত আমর! উপরে চণ্তীকাব্য হইতে মে 
ধ্োকটি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে ১৪৯৯ শকে ব1 ১৫৭৭ থৃষ্টাবে 
গ্রন্থ রচনার কাল বলিয়া জান! যায়; এবং এইটিই অধিক 
প্রামাণা বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু ইহা গ্রন্থ সমাপ্তির 
কাল নহে-ইহার প্রারস্ত কাল। কবিকন্কণ ১৫৭৭ খৃষ্টাবে 
গ্রন্থ রচন। করিতে আরম্ভ করিয়। ২৫। ২৬ বৎসরে উহা সমাপ্ত 


(২) বাঙ্গালাতাষ। ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা । ৯* পৃষ্ঠা । 





৯২ বাঙ্গাল সাহত্য | 
করেন, তাহা! হইলে মহারাজ মানসিংছের সময় তীঁহার গ্রন্থ 
রচনার সময়ের মধ্যে পড়িতেছে ; স্থৃতরাং গ্রস্থ মধ্যে তাহার 
নামোল্সেখ করা অসম্ভব নহে । মানসিংহ এদেশে আগমন করি- 
বার পুর্বে মহারাজ তোড়রমল্প মুনিমর্খার সহিত একযোগে 
বঙ্গরাজ্য অধিকার করেন; কিন্ত পাঠানগণ কিছু দিনের মধ্যেই 
ইহা পুনরধিকার করিয়। বসেন) এইরূপে সপ্তদশ বর 
ধরিয়। বঙ্গরাজ্যের জন্য মোগল পাঠানে ভয়ানক যুদ্ধ হয়, পরি- 
শেষে বিজয়লক্মী সম্পূর্ণরূপে মোগলের অঙ্কবপ্তিনী হইয়াছিল। 
এই সপ্তদশ বৎসর মোগল পাঠানের যুদ্ধে প্রজা! পুন 
যে অতিমাত্র নিগৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে আর অণুমাত্র মন্দেহ 
নাই; সেই অতি নিগ্রহের স্থত্রপাত হইতেই চণ্ডীকাব্যের 
সুত্রপাঁত। তৎপরে মানসিংহের কর্তৃত্বকালে কবিকঙ্কণকে স্বজন 
বন্ধ বান্ধব পরিত্যাগ করিতে হয়; তাই তিনি সকল লোককে 
চও্ীর মাহাত্ত্যে মুগ্ধ করিবার জন্য এই গ্রন্থ চণ্তীর আদেশ ক্রমে 
আলিখিত হইল, ইহা সকলকে জানান প্রয়োজনীয় বিবেচন! 
করতঃ পরে « গ্রস্থোৎ্পত্তির বিবরণটি ” ইহাতে সংযোজন 
করিয়! দিয়াছিলেন। 
কবিকঙ্কণের বংশধরগণ এক্ষণে ছোট বৈনান গ্রামে ও 
তাহার পৈতৃক বাসস্থান দামুন্যায় বাস করিতেছেন। কবি- 
কষ্কণের পর হইতে তীহাদের ১১। ১২ পুরুষ হইয়াছে; তাহ! 
হইলে আমর! কবিকম্কপকে ১২ * ২৫ অর্থাৎ ৩০০ বৎসর পূর্ববর্তী 
বলিয়। জানিতে পারি ; সৃতরাং তিনি ১৫৮২ থৃষ্টাবে বর্তমান 
ছিলেন ও সেই সময়েই তাহার গ্রস্থরচন। করিতেছেন বলিয়। 
আমর! জানিতে পারি । তৎপরে ১৫৮৯ থুৃষ্টাব্ধে মহারাজ মান- 
সিংহ এদেশে আইদেন) তাঁহার সময়ে ব্গদেশ মন্পূর্ণরূপে 


বাঙ্গাল! সাহত্য। ৯৩ 


মোগলের অধীন হয়। কিন্তুতীহার শাসন কালের শেষ' সময়ে 
কবিকঙ্কণ এদেশে ছিলেন ন!-তাহার. রাজ্যারস্তের সময়েই 
মামুদসরিফের অত্যাচারে তাহাকে পলায়ন করিতে হয়। 
আমর! পূর্বে দেখাইয়াছি কৃত্তিবাম ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে বর্তমান 
ছিলেন; এবং তাহাই তাহার রামায়ণ রচনা আরম্ভ করিবার 
কাল। তাহার পর তাহাকে আর ছয়টা কাণ্ড রচনা| করিতে 
হইয়াছিল; আবার রচনার সময় তাহাকে কথকগণের নিকট 
হইতে লিখিতব্য বিষয়গুলি সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল, স্থৃতরাং 
সর্মগ্র গ্রন্থখানি রচনা করিতে যে তাহার ২* বৎসর 
লাগিয়াছিল তাহাঁতে আর সংশয় নাই। তাহা হইলেই 
কৃত্তিবাস ১৫৮০+২০ এই ১৬০০ থুষ্টাবে তাহার রামায়ণ শেষ 
করেন) প্রায় এই সময়েই অর্থাৎ ১৬০৩ খুষ্টাব্দে কবিকম্কণের 
চণ্ডী রচন। সমাপ্ত হয়। তাহা! হইলে কবিকম্কণ ও কৃত্তিবাদ 
সম-সাময়িকই হইতেছেন। 

কৃম্তিবাস অনুবাদক, কবিকন্কণ স্বকপোল-কল্পিত আখ্যা- 
য়িকা লেখক; আবার শুধু তাই নহে, তাহার পূর্বে অপর 
কোন কবিই কখন আখ্যায়িক! রচন। করেন নাই। কবিকস্ক- 
ণের রচনা! অতীব মধুর ও প্রীতিপ্রদ ; কেবল বঙ্গীয় ভাবসম্পন্ন 
এমন স্থন্দর মহাকাব্য আর দ্বিতীয় নাই। কবিকস্কণ ও কৃত্বি- 
বাস উতভক্নেই শ্রেষ্ঠ কবি; কিন্তু ছুই জনে বিভিন্ন পথাবলম্বী 
হইবার জন্য, তাহাদের ক্ষমতার কিছু তারতম্য হইয়া! পড়িয়াছে। 
উভয়েই অতিশ্রেষ্ঠ কবি, এবং উভয়েই পরবর্তী সমুদয় বঙ্গীয় 
কবিরই আদরশস্থানীয় ; কবিকষ্কণের আদর্শে ভারতচন্তর, 
রামেশ্বর, নবীনচন্ত্র প্রভৃতি এবং ক্ৃত্তিবাসের আদর্শে কাশী- 
রাম, রঘুনন্দন, মধুল্থদন, হেমচন্ত্র প্রভৃতি কবিগণ; আবার 


চু নানা নাহি 


এমন কবি অনেক আছেন, ধাহাদের এই ছুই কবিশ্রেষ্ঠই আদশ- 
স্থানীয় ; যথা ঘনরাম-_রূপরাম গ্রতৃতি। যাহ! হউক কবি- 
কঙ্কণ ও কৃত্তিবাসের বার্ধক্য সময়ে যেমন দেশ হইতে নান! 
অত্যাচার দুর করিবার টেষ্ট হইয়াছে--রাজ। তোড়রমল্লের 
যাত্ব রাজন্বের হিসাব ও বন্দোবস্ত হইয়াছে প্রজাগণ অপেক্ষা- 
কৃত স্বাস্থ ও শাস্তিলাভ করিয়াছে, সেইরূপ বঙ্গীয় সাহিত্যও 
নবীনভাবে সমুদিত হইয়। নবীন উৎসাহে মাতিয়! উঠিয়াছে; 
তাহার ফল স্বরূপ কবিকন্কণের চণ্ডী ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ) 
যেমন ছুইটি কাব্যই ছঃখের সময় রচিত হইতে আরম্ভ হইয়া- 
ছিল, সেইরূপ ছুইটিই ভবিষাৎ স্থখের আভাম পাইয়া পরি- 
সমাপ্ত হইয়াছে। 

চণ্ডীকাধ্যখানি কবিকঙ্কণের সম্পূর্ণরূপে স্বকপোল-কল্পিত; 
তিনি ইহাতে যে সকল পাত্র প্রবেশ করাইয়াছেন,' তৎনকলই 
নৃতন ? ও তৎসকলেরই চরিত্রে সুন্দর বৈচিত্র সুরক্ষিত হইয়াছে 
এবং সমুদায় গুলিই সুন্দর রূপে চিত্রিত হইয়াছে। কবিকঙ্কণের 
অন্তর বা বাহা জগন্র্ণন৷ নৈপুণ্য অতি স্থন্দর_-মানব স্বভাব 
পরিজ্ঞানে তিনি যেরূপ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অস্ভুত) 
আবার তিনি যে সকল দেব চরিত্র ইহাতে প্রবেশ করাইয়াছেন, 
সেগুলি সেইরূপ অলৌকিক ও বিকচরূপে অস্কিত করিয়াছেন । 
যদি তাহার বাহ্‌ জগছর্ণনার সুন্দর উদাহরণ দেখিতে চান, তবে 
পথিমধ্যে বধ্ধীবাঁত বিতাড়িত কলিঙ্গ ও মগরারদিকে দৃষ্টিপাত 
করুন; হদি তাহার সুন্দর কল্পনা শক্তির পরিচয় চাহেন, তবে 
অকুল কানীদছে কমল কাননে. কমলাসন! কামিনীর গজগ্রাস ও 
: উদগীরণ ব্যাপার কিন্বা। সিংহলেশ্বর গণ্ুরাজ সিংহেক্ সভাবর্ণন 
পাঠ করুন; যদি স্তীহার করুণ রসের অবভারণ! দেখিতে 
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ইচ্ছা হয়, তবে ধনপতির কারামোচন স্থানে উপনীত হউন; যদি 
দেবতার অলৌকিক ঘটন! দেখিতে চাহেন, তবে মশানে চণ্ডী- 
কার জরতী বেষ্টশ অবত্তরণ ও যোগিনী, প্রেতিনীগণের নৃত্যাদি 
অবলোকন করুন; আর যদি এই সকলের একত্রে সমাবেশ 
দেখিতে ইচ্ছ! করেন, তবে ছুঃখিনী ফুন্নরার নিকট গমন করুন । 
এইরূপে আমরা চণ্তীর যে স্থানে পাঠ করিয়াছি সেই স্তানেই 
তাহার অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পাইয়! প্রীত হইয়াছি; 
তাহার তুলা কবি বাঙ্গালাভাষায় আর নাই, আবার সামান্য 
আহ্লাদের বিষয় নহে যে, তিনি প্রাচীন কবি হইলেও তাহার 
আদিরস বর্ণনে কিছুমাত্র অশ্লীলতা নাই ; আমর! পূর্বে দেখা- 
ইয়াছি তিনি দুঃখের অবস্থায় চণ্ডীর মাহাস্ম্য বর্ণন করিয়] 
লোকের চিন্ত তন্ময় করিবার জন্যই চণ্ডীকাব্য রচনা করেন? 
স্ৃতরাং তাহার গ্রন্থে অশ্লীলতা ' থাকিবে কেন? অশ্লীলতা 
থাকিলে পাছে তাহার গ্রন্থ দুষ্ট হয় এই জন্তই তিনি যন্ত্র করিয়া 
তাহা পরিহার করিয়াছেন। যাহা হউক, কবিকঙ্কণ অবিসম্বাদে 
বঙ্গ কবিরাজ্যে সর্বোচ্চ সিংহাসন পাইবার অধিকারী । 
কৃত্তিবাসও সামান্য কবি ছিলেন না; তবে তাহার ক্ষমতা 
বিভিন্ন পথে পরিচালিত হইয়া! কিঞ্চিৎ নিজ্রভ হইয়া পড়ি- 
যাছে। কোন গ্রন্থের অনুবাদ করিতে গেলে কবির পূর্ণশক্তি' 
তাহাতে সম্পূর্ণ রূপে বিকাশ পায় না; তাহার অস্ত ক্ষমত। 
যেন কোন “অলক্ষিত পন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ থাকে; কৰি তখন 
স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পারেন না-__ত্তাহার কল্পন! শক্তির 
তত প্রসারণ থাকে না--কল্পনা তখন সন্কৃচিতভাবে সঙ্কীর্ণ 
রাস্তা দিয়! গমন করিতে থাকে ; কবির অমানুষিক শক্তি 
তখন প্রায় অবরুদ্ধ) সুতরাং সেই অবরুদ্ধ শক্তির সহিত কোন 


৯৬ বাঙ্গাল৷ সাহিত্য । 

স্বাধীন শক্তির তুলন! হইতে.পারে না? এবং এই জন্যই কবি- 
কন্কণের সহিত রুত্তিবাসের তুলনা! করিতে যাওয়া! অন্যায় । 
কিন্ত কৃতিবাস অনুবাদক হইলেও ৰাক্সিকীর অবিকল অনুবাদ 
করেন নাই; ইহাতে তিনি বাল্সিকীর অনেক ভাব অঙ্গন 
রাখিলেও স্থানে স্থানে নিজের .কর্ননাও প্রবেশ করাইয়াছেন ; 
এমন কিস্থানে স্থানে তাহার রামায়ণ, বান্সিকী রামায়ণ হইতে 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ হইয়। দীড়াইয়াছে। তিনি আদি কবি 
হইতে তীহার করনা গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সমুদায় 
করনাতেই প্রায় তিমি নিজের বুকনি মিশাইয়াছেন এবং সেই- 
রূপ করিয়! তাহার কাব্য বঙ্গবাসীমাত্রেরই আদরের ধন করিয়া 
ছেন। কৃত্তিবাসের নিজের কল্পনাও যে, বেশ হদন্ গ্রাহিণী ও 
মনোহারিণী তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই এবং তাহার 
'প্রসারণ৭ যে অত্যধিক তাহাতেও সংশয় নাই। রামায়ণের 
স্থানে স্থানে তাহার এইরূপ স্থৃকল্পন। শক্তির প্রাচুর্য দর্শনে ও 
তাহাদের মনোহারিত্ব সন্দর্শনে তাহীকে, কোন ক্রমেই কবি- 
কঙ্কণের নিয় স্থানীয় বলিয়া বোধ হয় না। তাহার “রামের 
বন গমনে দশরথের বিলাপ,” « সীতাহরণে রামের থেদ, ” 
* অশোক কাঁননে কনকলতা। সীতার অবস্থা! বর্ণন” প্রভৃতি 
বিষয়গুলি পাঠ করিলে তাহাকে অতি প্রধান কবি ন| বলিয়]. 
থাকা যায় না। বাস্তবিকই কবিকন্কণ ও কৃত্তিবাস 'উভয়েই 
রেষ্ট: কবি, উভয়েই সমান। কিন্তু বঙ্দেশে রামায়ণ ও কাশী- 
রামের মহাভারত যেরূপ উপকার সাধন করিয়াছেন এমন আর 
কোন গ্রস্থই নহে; চণ্তী প্রভৃতি কাব্য কবিত্বে কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠত্ব 
লাভ করিলেও রামায়ণেরভায় কেহই' সমাজের উপকারী হয় 
নাই। যদিও কৃত্বিবাস আদিকবির সারগা রক্ষ! করিতে পায়েন 
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নাই-যদিও রাম-চরিত্র কৃত্তিবাস হস্তে রূপান্তরিত হইয়াছে, 
তত্রাপি তাহা যে সমাজে মহ! উপকার সাধন করিতে সমর্থ 
হইয়াছে তাহাতে আর সংশর নাই। ভগবান্‌ বাক্সিকী যে সময়ে 
বর্তমান ছিলেন, তাহার সহিত কৃত্তিবাসের সময়ের তুলনার নাম 
পর্যান্তও মুখে আনিতে পার! যায় না) তবে বাল্সিকীর রাম- 
চরিত্র, কৃত্তিবাস.কিরূপে চিত্রিতে সমর্থ হইবেন ? তবে যে তিনি 
ভাহাতে অনেকট। কৃতকার্ধ্য হইতে পারিয়াছেন ইহাই তাহার 
পক্ষে যথেষ্ট ল্লাঘার বিষয়__তিনি যে বান্সিকীর চরিত্র অনেকট! 
স্থরঞ্তিত রাখিয়াছেন, ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। বান্সিকীর 
করন! রাজ্য যে অদ্ভুত চরিত্র স্থ্টি করিয়াছে, তাহা যে কোন 
ভাষায়, যে রূপেই অন্কুবাদিত হউক না, গকলেরই মনোমুগ্ধকর 
হইবে তাহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি? তবে কৃত্তিবাস সেই 
চরিত্র অনেকটা! ঠিক রাখিতে পারিয়াছেন ইহাই তাহার গৌর- 
বের বিষয়। স্থতরাং তাহার রামলীল! গান যে ছুঃখ সহিষণ-_ 
প্রেমপূুর্ণ ব্কবাসীর অতি আদরের ধন হইবে তাহাতে আর 
বিচিত্র কি? কৃতিবাস সেই সময়ে রাম গান যদি না গাছিতেন, 
তাহ! হইলে রামলীল! এতদিনে বঙ্গবাসীর হৃদয়ে কেলী করিত 
কি না কে বলিতে পারে? কৃত্তিবাসই রাম-চরিত্র ভদ্র হইতে 
ইতর, জমিদার ছইতে দোকানদার পর্য্যস্ত সকবোরই সম্গুথে 
ধরিয়াছেন--সকলকেই সমান ভাবে শিক্ষা ছিতেছেন। তাঁহার 
রামায়ণই বঙ্গদেশে ধর্ঘভাৰ উজ্জীবিত রাখিয়াছে £ এখন যে 
ধনকুবের হইতে কপর্দক বিহীন পর্য্যন্ত প্রতি বল্লৰাসীরই কে 
রামচন্দ্র বিরাজ করিতেছেন, তাহার একমাত্র কারণ কৃত্ধিবাসের 
রামারণ। রাষ্ায়ণ ও মহাভারত বন্পদেশে যে কার্য মংসাধন 
করিয়াছে, এষন জার কোন দেশে কোন গ্রস্থই করে নাই। ইঘু- 
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রোগে যে কার্ধয বাইবেল ও ধর্শ-প্রচারকগণ, স্বাদ পত্র ও পুস্ত- 
কাগার দ্বার! সম্পাদিত হয়, বঙ্গদেশে তাহা কেবল রামায়ণ ও 
মহাভারত দ্বারাই সংশাধিত হয়। বাইবেল ইত্যাদি সর্বসাধ! 
রণের উপর সমান আধিগত্য করিতে পারে না; কিন্তু বঙ্গদেশে 
রামায়ণ ও মহাভারত প্রগাঢ় পণ্ডিত হইতে বর্ণজ্ঞান শূন্য ইতর 
লোক পর্য্স্ত সকলেরই হৃদয় স্থুশীতল করে। বদেশের 
সামান্য ইতর লোকেরও, রামচন্ত্রের পিতৃ-সত্য-পালনার্থ অসা- 
মান্য স্বার্থত্যাগ, লক্ষণের অসাধারণ ভ্রাতৃম্নেহ, জনক-ছুহিতার 
_ অতুলনীয়! পাতিব্রত্য, দশাননের পাপ-জনিত সমুচিত প্রায় 
_ শ্চিত্য প্রভৃতি রামায়ণের বিষয়গুলি স্ুন্দররূপে জান। আছে; 
এবং এই জন্যই সকলেরই হৃদয়-কন্দরে প্রক্কত ধর্মভাব নিম- 
জ্জিত আছে। আবার এই কারণ বশতঃই বঙ্গের অতি 
ইতর লোকও ধর্দন্ঞানে ইয়ুরোপীয় ইতর লোক অপেক্ষ। 
গরীয়ান্। যে রামায়ণ বঙ্গদেশে এমন মহান্‌ উপকার সংসাধন 
করিয়াছে, তাহা যে অতি উৎকুষ্ট দ্রব্য তাহা কে অস্বীকার 
করিতে সমর্থ হইবেন? স্বতরাং থে সমাজে এমন সুন্দর গ্রন্থ 
সংরচিত হইয়াছে, সেই সময় যে বঙ্গভাষার পক্ষে মহা! কল্যাণ- 
কর তাহাই বা না বলিব কেন? কবিকন্কপের চণ্ডী শ্রেষ্ঠ 
কাব্য হইলেও, কত্তিবাসের রামায়ণ সকলের আদরের সামগ্রী । 
দুঃখেয় সময় সাতন! প্রদান করিতে, রামায়ণ যেমন সমর্থ 
চণ্ডী সেরূপ নহে । রামায়ণ রচনায় কবির যাহ! সন্কল্প তাহা 
সিদ্ধ হইয়াছে) চণ্ডী রচনার উদ্দেশ্য সম্যক নিদ্ধ নাই, 
ধন হইবে কি ন। সন্দেহ। 

: ক্বিকষ্কণেয় পর কাশীরাম দাসের কাল। এ সমরে 
বাঙ্গাল! ভাষার নানাবিধ কাব্য সংরচিত.. হইন্থাছে--এই 
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মময়ে কবিকঙ্কণ ও কৃত্তিবাের আদর্শে অনেক কৰি সাহিত্য 
ক্ষেত্রে দর্শন দিয়াছেন। কাশীরাম প্রায় দুইশত বৎসর 
পর্বে জীবিত ছিলেন; তিনি আনুমানিক ১৬০০ শকাব্দায় 
বা ১৬৭৮ থুষ্টাবে তাহার মহাভারত অন্থুবাদ করেন। সংস্কৃত 
মহাভারতের তুলাংনুবৃহৎ মহাকাব্য জগতের অন্য কোন জাতীয় 
কোন দাহিত্যেই বিদ্যমান নাই; বাল্িকীর রামায়ণ, ঝা 
হোমারের ইলিয়াড ও ওডিসি, বর্জিলের ইনিয়াড ৰা মিপ্ট- 
নের প্যারাডাইজ লষ্ট ও রিগেন, সেক্ষপীরের নাটক নিচন্ব 
বা ওয়াণ্টার  স্কটের উপন্যাসাবলী কেহই বেদব্যাসের 
মহাভারতের নিকট দড়াইতে পারে না। সকলেই ইহা 
হইতে ক্ষুদ্রতম; এমন কি রামায়ণ ব্যতীত অন্য সমুদায় 
গুলি একত্রিত করিলেও উহার সমান হয় ফি না সন্দেহ । মহা- 
ভারতের এক একটি পর্ব এক একটি বৃহৎ মহাকাব্য | কাশী- 
রাম সেই বৃতৎ গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন; আবার কেবল 
অনুবাদ নহে, তিনি সেই অস্ত গ্রন্থের সমুদায় রস ও ভাবই 
অক্ষুপ্ণ ও তাহার চমৎকারিত্ব অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছেন, 
ইহ তাহার পক্ষে সামান্য সৌভাগ্যের কথা নহে। ইংরাজী 
কবি কাউপার (0০1৪) প্রধান কবি হইয়াও ইলিয়াড 
অনুবাদে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই; কিন্তু কাশীরাম 
দাদ মহাভারত অন্থবাদে বেশ নিপুণত। দেখাইয়াছেন, 
সুতরাং কবিসমাজে তাহার স্থান নিতান্ত নিক্ক নহে তিনি 
উর্ধ স্থান লাভ করিবার অধিকারী। ক্কাশীদাস মহাগারত 
অনুবাদে বেদব্যাসের প্রায় সমুদায় চিত্রই রঙ্গ] করিয়াছেন, 
তাহার উপর নিজের কল্পিত ছুই একটি নৃতন উপাখ্যানও 
সংযোজিত করিয়াছেন--সেগুলিও বেশ প্রীতিকর হইদ়্াছে। 
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অনেকে বলেন সংন্ধত মহাভারত কেবল বেদব্যাসের 
প্রণীত নহে? ইহা; নানা খষি কর্তৃক লান। সময়ে রচিত 
হইয়াছে। তবে বোব্যাস ইহার প্রথম ভিত্তি সংস্থাপন 
করিয়া যান) তৎপরে অন্যান্য খষিগণ কেহ বা একটি অধ্যায়, 
কেছ বা একটি উপাখ্যান যোগ করিয়া গ্রন্থের কলেবর এ্রতা- 
ধিক বর্ধিত করিয়াছেন । আমরা এস্লে তাহার বিডার 
করিতে পারি না; তবে মহাভারতের তুল্য বৃহৎ গ্রন্থ যে, 
পৃথিবীর অন্য কোন জাতীয়সাছিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় 
না, জা নিশ্চয় ১ কাশীর়াম দাস একাকী সেই. বৃহৎ গ্রন্থের 
অন্ুবাগ করিয়াছেন ইহা তাহার পক্ষে সাষান্য ল্লীঘার বিষয় 
রছে। . কিন্তু ইহার প্রতিবাদ স্থলে অনেকে বলেন, কাশীরাষ 
সমুদয় প্রন্থখানি অঙ্বাদ করেন নাই; তিনি আদি, সভা, 
বন ও বিরাট পর্বোর কিয়দংশ পর্য্্ত অন্ভবাদ করিয়া পয়লোক 
গমন করেন) তৎপরে গাহার জামাতা নদারাম ঘোষ ইহা 
সমাপ্ত করেন। কিন্তু মহাভারতের পেষ পর্যান্ত প্রতি 
কবিভারই শেষ ভাগে কাঁশীয়াম. জাসেরই ভণিতা দেখিতে 
পাওয়া যায় ) ন্যামের নাম কুজাপি দেখা বায় লা) বদি 
ইনি যহগাভার়তের প্রায় পঞ্চবষ্ঠাংশ ভাগ অনুবাদ করিতেন, 
তাহা হইলে তাহার মাম ফোন না ফোন স্থানে সন্নিবেশিত 
থাকিস্ত, তাহাতে আর গনগেহ নাই £ কিন্তু কোন স্কানেই তাহার 
নাঁষ দেখি। নাই). আবার :যহাতারতের প্রথম: ভিন পর্যের্রর 
পরিলক্দিত হয় ম11 : ইহার সর্বস্থলই সমান লালিত্যদরী ও 
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সুতরাং ইহা ছুই জনের রচন| বলিয়া প্রডেদ করিবার কোন 
উপায়ই নাই 7 ইহা যেন একজনেরই লেখনী হইতে বিনিঃস্ৃত 
হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়; এবং বাস্তবিক তাহাই । এ জ্বন্ধে 
গপ্ডিতবর রামগতি ন্যান্নরত্ব মহাশয় যাহ বলিয়াছেন তাহাই 
সঙ্গত। তিনি বলেন, কাশীরাম আদি, সত, বন ও বিরাটের 
কতকদুর পর্য্যস্ত লিখিয়! কাশীধাম গমন করেন। মহাভারতে 
লেখ! আছে যে 
আদি, সভা, বন, বিরাটের কত দুর । 
ইহা রচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর ॥ 

আমাদের মতে এই স্বর্গপুরের অর্থ পরলো নহে, ইহার 
অর্থ কাশীধাম। হিন্দু-শান্ত্রমতে পিণাকীর ত্রিশুলোপরি সংস্থা- 
পিত কাশীধাম স্বর্গ সদৃশ। স্থৃতরাং কাপীরাম এই পর্য্যস্ত 
রচন| করিয়। কাশীধাম গমন করেন ইহাই যখার্থ। যাহ! 
হউক, এ বিষয়ে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। কবি- 
কঙ্কণের সময়ে বাঙ্গালা ভাষ! কিছু অপরিষ্কত ছিল; সে 
সময়ে যে সকল গ্রন্থ সংরচিত হইয়াছে তৎসমুদায়েরই. ভাষ। 
কেমন আবর্জন। পূর্ণ_-তখন ভাষা যেন মলিন ধুরিময়বসনে 
আবৃতা) কাশীরামের সময়ে তাহার বসন পরিষ্কৃত হইয়াছে-_ 
যে আবর্জন! রাশি তাহার চতুর্দিকে বিদ্যমান ছিল, তাহ! 
অপসারিত হইয়াছে, সুতরাং তাহার ভিতর প্ররেশ করিতে 
হইলে আর কোন কষ্টই হয়ন!। আমর1 এই সময়ের যে 
কোন গ্রন্থই দেখি না, তাহাতেই এই প্রকার. মগ তাঁধ। 
দেখিতে পাই। আমর! পুর্বে বলিয়াছি কৰিকন্বগ ও কৃতি 
বাপের আদর্শে অনেক কবি উতিত হইয়াছেন), ই গাদযে 
সেই জাদর্শের ফল এখন বিরূসিত হয়।. কাপীরান) সিং: 
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বাসের আদর্শে তাহার স্থবৃহ মহাভারত এবং ঘনরাম' ও রূপ- 
রাম কবিকঙ্কণ ও কৃতিবাঁস উভয়েরই আদর্শে তাহাদের শ্রীধ্- 
মঙ্গল রচনা করেন। রামেশ্বর ভষ্টাচার্ধ্য এই সময়েই তাহার 
শিবায়ন প্রণয়ন করেন। এই সমুদায় গ্রন্থেরই রচনা! বেশ 
মন্থণ, তবে রামেস্বরের লেখা কিছু গ্রাম্য দোষে হট । 

. ক্কাপীরামের সময়ে অত্যাচারী আরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহা- 
সনে অধিষ্িত ছিলেন। হিন্দুগণের প্রতি তাহার কিরূপ বিদ্বেষ- 
ভা ছিল,তাহা ইতিহাস পাঠকমাত্রেই বিশেষ অবগত আছেন; 
হিন্দুর উপর জিজিয়! নামক ম্তক কর পূর্বে প্রচলিত থাকি- 
লেও বাদসাহ কুল-তিলক আঁকবর সাহু তাহ! উঠাইয়া দেন; 
. আরঙ্গজেবের সময় তাহা! পুনঃ গ্রতিষ্টিত হয়; ইহার সময়ে 
হিন্দুর দেব-দেবী ও দেবালয় সফল তত্নীকৃত ও তাহার উপর 
মসজিদ সংস্থাঁপিত হয়। এইরূপে আরঙ্জজেবের সময় হিন্দু- 
গণকে নানারপে নিগ্রহ সহ করিতে হয়) তাহার এই অতি 
নিপীড়নের ফল.শিবজীর উথান। ঈশ্বর কাহাকেও সম্পূর্ণরূপে 
যথেচ্ছায় অত্যাচার করিতে দেন না) কেহ ভয়ানক রূপে 
নির্ধ্যাতন করিতে আরম্ভ করিলে ঈশ্বর তাহার উপযুক্ত দমন 
প্রেরণ করেন? সৃষ্টির প্রাক্কালাবধি এই নিয়ম চলিয়া আসি- 
তেছে; তাই আরঙ্গজেবের সিংহাসনারোহুণের প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গেই তাহার দমন ্নপ শিবজীর-উৎপত্তি। যদি এই সময়ে 
 শিবজী না জন্মিতেন তাহা: হইলে আরঙ্গজেৰের ছর্দমনীয় 
পরস্্ধি কিরে পরিণত হইত. ছে বলিতে পারে .ূ্বপত্তি- 
যাগ, পুরমেন: আরঙ্গজেবের রনি দঘনে রবিবার জন্যই, 
সারি? প্রেরণ করিফাছিরেন শিবলী. অতি দর্পের সহিত. 
র ভিয়োগিত করিয়াছিলেন) কিন্ত সেম বদ 
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দেশে কোন শিবজী জন্মগ্রহণ করেন নাই; স্তৃতরাং বঙ্গদেশ 
আরঙ্গজেবের সম্পূর্ণ আয়ত্বের অধীন-তিনি তখন এখানে 
যাহা কিছু মনে করিয়াছেন, তাহাই অবাধে সম্পাদিত 
হইয়াছে। তাহার ভ্রাতা সা-সথজা হিন্দু মুসলমান নির্কি- 
ভেদে বঙ্গদেশ শাসন করিয়া আসিতেছিলেন, তিনি তাহাকে 
দেশ হইতে তাড়াইয় দিলেন-_তাহাকে আরাকানে ছর্কত্ 
নর-পিশাচ হস্তে প্রাণতাগ করিতে হইল। বঙগদেশে আরঙ্গ- 
জেবের আর কেহই প্রতি্বন্দী রহিল না, স্থৃতরাং তখন নিরা- 
য়া বঙ্গভূমি ছুর্ত্ত আরঙ্গজেবের পৈশাচিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ 
করণের স্থল স্বরূপ হইল-_স্থতরাং বঙ্গবাসীগণ এই ছুঃসময়ে 
যে কি প্রকারে নিগৃহীত হইয়াছিল, তাহা মনে করিতে 
গেলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এই ছুঃসময়ের কৰি কাশী- 
রাম, ঘনরাম, রূপরাম, রামেশ্বর। ইহারা সকলেই শিব- 
জীর কথা শুনিয়াছিলেন_ তাহার জন্য পিশাচ আরঙ্গজেব, 
দক্ষিণাঞ্চলে আপনার পৈশাচিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে 
পারিতেছেন না, তাঁহাও অবগত হইয়াছিলেন) কিন্তু অন্ত 
কোন উপায় নাই) এদিকে কৃত্তিবাস ও কবিকন্কণ পথ খুলিয়] 
দিয়া গিয়াছেন- লোকের হ্ৃদয়-কন্দরে বীরত্ব বীজ রোপন 
করিয়া গিয়াছেন--তাহাদের মোহন জঙ্গীতে অনেকের হৃদয় 
উজ্জীবিত হইয়াছে; সেই স্বদয় আরও উর্ধে তুলিবার জনা 
মহাভারতের সৃষ্টি । কৃত্তিবাস রামায়ণ অস্থবাদ করিয়া, রাম- 
.চন্দের স্তায় দয়ার অবতারকে লোকের সম্মুখে ধরিয়া উপদেশ 
দিলেন যে, রামচন্তরের ন্তায় কষ্ট সহিষু হও--তীছার ন্যায় 
ক্ষমাগুণের আধার হও-তোমাকে যিনি নানারূপে, দিগী- 
ডিত করিলেন তাহার প্রতি সদয় হও-_বিন1 বাক্য ব্যয়ে 
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তোমার মুখের গ্রাস অপরের পাতে তুলিয়া দাও--রাজ্য-ধন, 
মানৈশ্চ্যয"-মখ-সম্পদ সমুদায়ই অপহারককে দিয়। তাহাকে 
সর্ব প্রকারে স্ব্থী কয়? পরিশেষে তোমার ভাল হইবে 
এক্ষণে অত্যাচার সহ কর, পরিশেষে রামচন্রের স্তা তোমার 
মঙ্গল হইবে-তুমি আবার রাজ্য-ধন, দাস-দানী, স্খ-সম্পদ 
সমুদ্বায়ই পুনঃপ্রাপ্ত ছুইয়। সখী হইবে; অতএব রামচন্দ্রের 
ক্ষমাগুণ শিক্ষা। কর) ভরত তোমার রাজ্য কাড়িয়া৷ লইলেও 
তাহার প্রতি অন্ুরত্ত হও) পরিশেষে ভরতের ন্তায় তোমাদের 
- সেই পীড়ন কারীও তোমাদের অনুগত হুইয়া,. তোমাদের 
_ মস্তকে রাজচ্ছত্র ধরিবে। ক্ৃত্তিবাসের এই উপদেশ প্রদানের 
পর অনেক দিন অতিবাহিত ১ হইল কই? 
এক্ষণে তরতের তুল্য লোক রাজ্যেশ্বর নহে) সেই জন্ত তুমি 
বই সহ করিবে তোমার উপর ততই অত্যাচার হইতে 
থাকিবে-তুমি ততই নানান্বপে নিপীড়িত হইবে, স্থতরাং 
কষম! করিয়া বসিয়া! থাকার কাল আর নাই; তাই কাশীরাম 
লোকে নিকট মহাতারত ধরিলেন ; তিনি ইহা দ্বারা উপদেশ 
দিলেন যে, তোমাযের রাজ্য কাড়িয। লইণে আর ক্ষমা করিয়া 
থাকা! কর্তব্য নহে). তাহা হইলে তোমাদের যাহা কিছু. অব-. 
শিট আছে, তৎ সকলও তোমাের হস্ত হইতে খলিত হইবে? 
এখন& সদয় আছে--এখনও, আপনাদের স্বত্ব বার রাখিতে 
ব্গবান হও. ক্তক্টা রাখিতে.পারিবে।.. এক্ষণে তোমাদের 
|. ক্র করিতে গেলে, নান প্রকার ব্রি উপস্থিত হইবে 
: স্াছাডেতগ করিও নাঃ) যৃদিও তোমাদের কোম প্রবল সার 
নাইফ ভোমরা] বিষায়: বত ব-তোমাদের.সযানের 
জসঙ্কাৰ হবে ন!;..পরিশেষে.. তোমর!-হতসম্পত্তি সমুদয় 
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গুনঃগ্রাপ্ত হইয়া সুখী হইবে । এই দেখ পাওবগপ বনে বনে 
বনচরের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তাহাদের 
তখন কেহই. সহায় ছিলেন ন1; তাঁহার! আসিয়া আপনাদের 
স্বত্ব চাহিলেন; রাজা তাহার্দের কথায় কর্ণপাত করিলেন না 
তাহাদিগকে সন্দুখ হইতে ভাড়াইয়া দিলেন; কিন্ত পাগুবগণ 
তাহাতে ভীত হইয়া আর পলায়ন করিলেন না-_তাহার 
আপনাদের শ্বত্ব রক্ষার জন্ত রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া! 
দিলেন) এই দেখ প্রথমে তাহাদের কেহই সহায় ছিলেন না) 
ক্রমে তাহাদের কত অক্ষৌহিণী সৈন্য যুটিণ ; পরিশেষে স্ব 
ঈশ্বর তীহাদের রথের সারথ্য কার্ষ্যে ব্রতী হইলেন। এই 
দেখ কত দিন ধরিয়া যুদ্ধ হইল) পরিশেষে এ দেখ রাজা 
ছুর্ধ্যোধন তাঁহাদের প্রতাপ সহ করিতে না পারিয়৷ রাজ্য- 
ধন, মান-্বধ্য, -সুখ-সম্পদ, দাস-দাসী, পু্র-কলত্র সমুদায়ই 
ভীহাদের পদগ্ডলে ন্যন্ত করিয়া প্রাণ তয়ে ঘৈপায়ন হলের 
ভিতর যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, আর পাগুবগণ বিজয়ো- 
লাসে কেমন উদ্মত্ হইয়া উঠিল। এই চিত্র সকলের সমক্ষে 
ধরিয়া ফাশীরাম বলিলেন, এক্ষণে আর গ্গমার কাল নাই- 
অনেক দিন ঈ্গমা করিয়া দেখিয়াছ। আর ফেন? তোমরা 
রামচন্রের ন্যায় কার্ধয করিলে কি হইবে--এক্ষণে আর মহা- 
মৃতব ভয়ত রাজ্যেঙ্বর নহেন-_হূর্য্যোষন সিংহাসনে আমীন । 
তোমর! যণ্তই ক্ষমা করিতে খাকিবে, তোমাদের রাজা ততই 
হীনবল ভাবিয়া তোমার্দিগকে পীড়ন করিতে খাফিবেন । এই 
সময় একফায় পাওবগণের মত মাথা নাড়া সা) তোমাদের 
ইঞ্ট হইবো রাজা প্রজা এই” সক দেখাইযায উদ্দেগেই 
কাশীরামের মহাায়ত প্রণয়ন । রাসজ্ের. তাৰ সমাজের 
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অন্তরে অনুপ্রতিষ্ঠ হইলেও তাহাতে কোন ফল ন| দর্শি্বার 
জন্য, তিনি ভীমার্জুনের চরিত্রে সমাজ সংগঠিত করিতে উপ- 
[দেশ প্রদান করেন। কাশীরামের এই অন্তর্নিহিত উদদেস্ট 
সাধনোদেশেই ঘনরাম ও রূপরাম ধর্ অবতার লাউসেনের 
বৃত্তান্ত সকলের সমক্ষে ধরিয়াছেন ; তীহারা বলিতেছেন 
ধর্মপথে থাকিলে প্রবল প্রতাপান্বিত পাত্র মহামদ বা গৌড়ে- 
শ্বরের ন্যায় লোকও তোমাদের নিকট নতমন্তক হইবেন) 
শক্তির সেবক দুর্বৃত্ত ইছাইও. তোমার অনায়াসবধ্য হুইবে, 
অতএব ধর্মপথে থাকিয়া লাউসেনের ন্যার আপনার স্বত্ব 
রক্ষার্থে বদ্ধবান হও) পরিশেষে ুফল প্রাপ্ত হইস্জা সুখী 
হইবে। | 
করিগণের এইরূপ হি সমাজে কিঞিৎ বলাধান হুইয়া- 
ছিলকি? অবশ্তই হইয়াছিল বলির! স্বীকার করিতে হইবে। 
গ্রন্থকার বিশেষতঃ কবিগণের উপদেশ, বেত্র হস্ত গুরু মহাশয় 
বা উচ্চতম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপকের উপদেশ হুই- 
তেও অধিক ফলোপদায়ক। ধর্স্যাজকগণ বেদীতে উপবেশন. 
করিয়া! যে সকল ধর্মননীতি লোকের নিকট. উপদেপ প্রদান 
কন্পেন, কহির উপদেশের মিকট তাহা অতি লামান্ত ) যাঞজক- 
গদের উপদেশ লফল 'টিরদিক্ মনঞ্ষে.নিমজ্দিত রাখিতে পারে 
না-কিটুদিন পরে? তাহ! "তুলিয়া! বাইতে। হয়.) কিন্ত -কবি 
কোন নাকে হাসাইয়--ফাঁাইয়া, -ভাহাযই খুধ: দিক 'যে 
| উপদেশ প্রদীন করেন) তাহা জার কিছুতেই “বিলুপ্ত 'হইবার . 
নেস্-তাহা চিদ্াটীন লোকের হনে পদান ভাবে সাজন্ব করিতে . 
থাকে) “আবী কষিগণের মধ্যে ফাছাছের ফাঁব্য বতত-'জধিক- 
তর জামৃত ও পঠিত:: “ছয়, তাহাদের ক্ষমতা অন্যান্য বি 
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অপেক্ষা ততই অধিক-্তীহার! ততই সামাজিক চরিত্র লংগ- 
ঠনে কৃতকার্ধ্য হন। কাশীরাম দাস এই শ্রেণীর কবি) 
তাহার মহাভারতের যেরূপ আদর ও চর্চা, বঙ্গভাষায় অন্য 
কোন গ্রন্থের সেরূপ নহে। সুশিক্ষিত কালেজের উপাধিধারী 
ব্যক্তি হইতে, অল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত মুদি পর্য্যস্ত সকলেই 
মহাভারতের সেবক। এমন উৎকষ্ট গ্রন্থ সেই ভয়ানক নির্ধ্যা- 
তনের সময়েও যে, আদৃত ও পঠিত হইয়াছিল তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই; স্থতরাং তীহার উপদেশ নিচয় যে, সে সময়ে 
সমাজের স্তরে স্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ 
কি? এবং সমাজ যে এই সকল উপদেশে অনেক বল গ্রাপ্ত 
হইয়াছিল তাহাতেই ব৷ আশ্চর্ধ্যের বিষয় কি? কাশীরামের 
এইরূপ উপদেশ প্রদানের পর হইতেই বঙ্গীয় সমাজ নব-জীবন: 
লাভ করে; কিন্তু সমাঁজ নব-জীবন লাভ করিতে আন্ত 
করিয়া! কখন ছুই বা চারি বৎসরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে 
ন1; কথঞ্চিৎ সজীবত| লাভ করিতে অন্ততঃ পঞ্চাশৎ বৎসর 
কাল প্রয়োজন । আমরা এই জন্যই কাশীরামের পঞ্চাশৎ 
বৎসর পরে সমাজের বিন্চিনন গ্রকৃতি পরিদর্শন করি। 

সমাজে নূতন জীবন প্রবেশ পথ পাইলে শাসন বর্তাগণ 
তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং তদবধি তীহার! হিন্দু মুসলমান 
নির্ব্িভেদে দেশ শাসনে প্রবৃত্ব হইয়াছিলেন ; মুরমিকুলিখাঁর, 
সম্ন হিন্দ মুমলমান উভরেই প্রায় সমান হইক্ জাসিয়াছিলেন.. 
কিন্তু তখনও হিন্দু সমাজে বিশেষ বলাধান হয় নাই, তাহাতেই, 
তখনও মুমলমানগণের. আধিপত্য একটু বেলী ছিল? এন্থলে 
ইহাও বলিয়া রাখ! আবশাক যে, মুঃসি? রাযাকাঙ্গে হিন্দ ছিঝেন, 
রাস্থণ বংশে কাহার] যাহাই হউক সফীহার সারে, ইরা 
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বণিকগণ বঙ্গদেশে বদ্ধমূল হইয়াছেন? তাহাদের প্রতাপ 
মুসলমানগণকে ধার্ধাইয়! দিয়াছে সুতরাং এ সময়ে বঙ্গীয় 
হিন্দু গ্রজাগণ মুসলমানের উপর বিরক্ত থাকিলে নান! রূপ 
অহঙ্গণ ঘটিবার সম্ভাবনা, এই আশঙ্কায় তাহার! এই সময়ে 
'ছিন্দুগণকে অধিক উৎপীড়ন করিতে সাহসী হুন নাই) তাই 
দেখিতে পাই, এই সময়ের হিন্দুগণ কিছু শাস্তি সুখ লাভ 
'করিয়াছে। মুরসিদের পর স্থজাউদ্দীন বাঙ্গালার নবাব হন; 
ইনি হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন ; ইনিই 
দিশ্লী হইতে « রাইরণইয়! * উপাধি আনাইয়। লমচীদকে 
প্রদান করিয়া প্রথমে সম্মানিত কয়েন। সুজাউদ্দীন প্রজ। 
শাসনের জন্য চারিজন সদসা লইয়৷ একটি মন্ত্রীসভ1 সংস্থাপন 
ক্রেন; ইহাতে ছইজন হিন্দু ও ছুইজন মুসলমান স্থান লাভ 
করিয়াছিলেন, যেই হিন্দুগণের নাম জগৎ শেঠ ও রায় আলম 
,টীদ। আবার ই'ছারই শাসন কালে, বামেস্বরের আশ্রয় দাতা 
মেদিনীপুর জেলাঙিত কর্ণগড়াধিপতি যহারাগ যশোনস্ত 
সিংক্‌ দেওয়ান নিমুক্ত হইয়া! ঢাক! নগরে গন করেন। নবাব 
মুরসিদের সময়ে দেশীয় অনেক জমিদার রান্মন্থের, জন্য কারা- 
রুদ্ধ হ্ইয়াছিলেন, হুজা তাহাদিগকে সুক্তি প্রদান করেন; এই 
সক দৃষ্টে বিলক্ষণ প্রন্ঠীয়মান হয় যে, এই ষময়ে হিন্দুগণ মার 
ুর্র ন্যার উৎপীড়িত ন1 হইয়া, মুসলমান প্রজার সি 
সান কৃত. গ্রথিত হতেন. ছুরাং, এই সৃযয়েন হিন্দু 
সুঙগাজে বিলান প্রাযেশ পথ.. গাইব] ছিল) 'হেজাউিস্ীন নিজে 
অব্িশয় .রিলাসী ছিলেন). তায হার, হু্ার সমাজে 
অনুপরধিউ হইল). পারা সাধারণ, রিলাদী হইয়া উঠিকেন:। 
:গরধাগণ করকটা। শাবি দুখ লাভ করিয়াছিল, নবিযাইি বিলাম 
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াছাদের মন আকৃষ্ট করিতে পারিষাছিল সঙ্গেহ'নাই। এক্ষণ- 
কার হিন্দুগণ আর পূর্বের ন্যায় নিতান্ত নিব্বা্ধ্য ছিলেন ন|। 
রাশীরাম.দ।স প্রভৃতির উত্তেজনায় হিলুসমাজে বলাধান হইয়া- 
ছিল-হিন্দুগণ আপনাদের স্বত্ব বুঝিতে সমর্থ হুইয়াছিবেন ; 
সবতরাং এই সময়ে নবার হিনদুগণকে কিষ্চিৎ তর' করিতেন। 
এই জন্যই ক্জা মৃহ্ার সময় তীয় পুত্র সরফরাজকে আলম 
টাদ ও জগৎশেঠের পরামর্শ মত কার্ধ্য করিতে শপথ করাইয়া 
যান। সৃজা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন য়ে, বাঙ্গালীগণ 'আর 
পূর্বের ন্যায় নিবীর্ঘা নহে; তাই তিনি পুত্রকে এ বিষরে 
মাবধান করির! দেন। কিন্ত ভদ্ধত স্বভাব অরফরাজ্‌ ই'হাদি- 
গকে বিশেষ মান্য কবিলেও কোন কারণ বশতঃ তাহাদের 
" বিরাগ ভাজন হ্যা পড়েন। নরফরাজ কোন বিশেষ কারণ 
বশত: জগৎশেঠ ও ত্বংশীয়গণের ক্রোধোদীপন করিয়া দেন-_ 
সে জন্তই তাহার আলিবর্দীর হস্তে গতন। বাতা হউক, 
এই সকল দৃষ্টে 'বিলক্ষণ হৃয়লম কর! যাইতে পারে বে, ত্বখন 
ধীয় সমাজ নিতান্ত হীনবল ছিল না! এবং এপ হইবার 
কারণ বঙ্গীয় করিগণের ক্রসিক উপদেশ ও ইংবাজ, ফরানী 
বশিকগণের দৃষ্টান্ত প্রভৃতি ভিন্ন আর. কি. বলা যাইতে পারে ? 
তাহা হইলেই দেখা গেল কাশীরাম, ঘলরাম,রূপরাম, রামঙ্বর 
প্রতৃততি কবিগণ ব্'পমাজে যুগ প্রলয়/সংগাধমকরিয়াছিলেন.।' 
কাশীরাম ছাসের- টা. তারগকের. কলি): এই স্মযে 
আলীব্দীধী বঙ্গের সিংহাসনে অধিটিত হার দমে নর 
হাঙ্গাম গ্রত্ৃতি ছই একট উপরাধ ধা পাজাগণ নারাজ; 
সুখে ছিলে) এ লমকে রাজীর পীড়ন তঠট। ধার টিয়া 
বলি) পরজীরণ পরধদংলে শান্তি পধলাতি বগিতে পোনা, 
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স্রিলেন-_কিপদংশে বিলাগের বশবর্তী হইয়া পড়িয়াছিলেন 
সেই শাতিহৃবসমহিত বিলাসী হারের ফল: বিদ্যানুন্দর। 
চণীকাছেবীর ৃর্ঠি বিশেষ এই সমাজের পুঁজ্য ছিল) সুতরাং 
ই সময়ের আমরা যে কোন গ্রন্থই দেখি না, ভাহাতেই 
কাজিকাদেবীর আবির্ভাব সঙগর্শন.করিতে পারি । পূর্বব হুই- 
তেই তন্ত্র সমাজে স্থান লাভ, করিয়াছিল, কিন্ত সুলমানগণের 
আতি নিপীত্উনের সময়ই ইহ! কিকিৎ হীন প্রত হয়, এক্ষণে 
(সমাজের ই শাস্তিমনব অবস্থায় ভাহ। ত্বিগুগতেজে আপনার 
ক্ষমতা? প্রকাশ করিতে লাগিল; এই সমগ্বে অধিপ্চাংশ লোফই 
'তন্ত্রোপাসক হইলেস। ্বৃতরাং' এই সময়ের সমুদয় গ্রস্থই 
কালীদেবীর প্রাধান্য ও উপাসন! খ্যাপন কদিরাছে। সমাজ 
এই ষময্নে চ্রায় প্রমত্ত,ছিল বলিয়াই বোধ হয়; কেন না সুর! 
তত্র প্রধান অঙ্ন। আমর! এই সময়ের ছুই একজন কবিকে 
হুযাপান করিতে দর্শন করি রামপ্রপাদ মেন সুর়াসেবী 
ডিলেন। হাহা, হউক: খই কালের ভাষ। রত ব্ক্ষির 


বর্জন, নাই লর্রই হত ও ও মক 'ারতচন্ত্রের 
সময় হইতেই বাঙ্গালাতাহা নৃন ক্ষালে শ্রথেশ লাভ. ফরি- 
কাছে) ভ্রতচজই ই লে প্রথম কৰি / ভাষার 
উপর গাছার বন্ত ক্ষত ছিল, তখন অন্ত কার দেখা! যায় 
)। রর ভার তাহ রা ছিরে নি উনি 
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কৰি; কিন্তু এ কথা আগর! আস্থা সম্পর হইতে পারি না) 
মুকুনামের ক্ষমতার নিকট ভারওচজ তির্টিতেও.পারেন ন|। 

ভারতচন্্র প্রায় সকল শ্লেই সুকুলার়ামের অনুষারপ করিয়া- 

ছেন: তাহার অরদামঙ্গল খানি জপরর্ণন্টপে অগ্ৃকরণের উপ- 

রেই স্টাপিত। গুণাকক্ধের অস্তান্ত মানাগুণ খাকিলেও কোন 
নৃতন বিষয় অবতারণ। করিবার ক্ষমতা তাহার ছিলনা ; অরদা- 
মঙ্গলে কোন নৃত্তন চরিত্র নাই বলিলেও অতৃযুক্তি হয় 'ন1। 
ভারতচন্ত্রের কল্পনা শক্তি কোন নূতন মূর্তি উদ্ভাবন করিতে 
পারে নাই; তাহার কল্পনা তত প্রখর! ছিল না; তবে অপর 
কবির চিত্র তিনি সু্দায় বর্ণে চিত্রিত করিতে পারিতেন; 
কোন একটা সম্পূর্ণ চিত্র তীহার সন্মুখে পতিত হইল, তিমি 
তাহার মলোহর অঙ্গরাগ করিতে পারিতেন--তাহাকে নাদ! 
বিধ রমর্ণীয় বেশ ভূযায় সাজ্জাইভে পারিতেন--তাহাকে হুর 
রঙ্গে রজিত করিতে পারিতেন ) এই জন্তুই তাহার অনুকরণ 
মূল হতেও স্তামে প্যানে উৎরষ্ট হই উঠিয়াছে। সাহার 
উদ্ভাবনী শক্তির অভাব থাকিলে, রচন| শক্তির শ্রীধর্ষ্য 
বশতঃ.ভীছার ফ্াবা মকলেরই মবদয়াকর্ষণ করিয়াছে) সেই 

জন্কই তিনি ববি সিংহীসনের উজ্াতারখে খ্ববস্ছিত হইয়া 
স্থেম চ তাহার কাব্যকুন্ুমলীরতে খিিদিক : জাকুলিত হই- 
যাছে.). বাস্তবিক . ভারতচ্জ 'একজন অধিতীর় কবি ছিলেন 
তাছাতে-আর সন্দেহ দাই) ভাষা তীহার বেয়গ/জামত্াধীন) 
এনধপ অন্যকোন, ফির ছিলি ছির্মা মঙ্গেই।। তারতচঞজের, 
রন: খ্তীক: সরল ও কৌখল। .ধেব ভাঙার সময়ে বাঙ্গালা 
তাক নকমযীবদে পূর্দ বিকসিত),সরবনই লাধশামরী--সবস 
অনূই .জাধমার: আরাগ গা ৪দ কিছ) “ফাধারিই 





ভাহার'রদ। মেখন জিল্ারিগী;তেদজিই পরভামরী) ইহাতে 
মলন্ষ”' মারন্যতের সমল উচ্ছাস) ইহার ফোন স্থানেই রণ- 
তে্ীর ভয়াবহ গর্জাদ. নাই,.সকল স্থাইদই সুরজী বীপার মধুন্ত 
নিষ্কণ আছে» মৃদঙ্ের পরিবর্তে, তল মৃদজের মধুরধ্ৰনি' ইহার, 
সর্ববই. শ্রুত হওয়া যায়; ভুতরাং ভারতচজ্জ :বীররসে মত 
কালকেডু” চিজিত ন! করিরব,বিলাস রসে রসিক আদিরস মত 
সুর জা বিদাতছেন £ ফুররাক পরিবর্তে বিদ্য। জানিয়াছেন। : 
আসর, বেখাইক্কাছি. কবিক্ণের সমফে: বঙ্গীয় সমাজ কি 
প্রকার... ছুঃসহ: যন্ত্রনা! পাইতেছিল--কন্ধিকষ্কবণ কি উদ্দেতে 
চতীর' মাহাম্ধা, কীর্তন .করিরাছিলেল ৮ কিন্ত এক্ষণে বঙ্গীর 
সঙারুজর . আর. সে অবস্থা নাই; এক্ষণে . আলিবা বজীয় 
সিংাসনে দ্যায়ীন-বিলাস, রসের অবতার রৃষ্ণচন্্র রাক্ধ নব- 
স্বীতপর নিংহাসন আনিতিত । তাই আদিরস' গরমত্ত ভারত)জ্, 
রাসগ্রসাদ, গোপাল ভাঁড় ভীছারু; প্রধান ,লভাসদ। তখন 
দা ররর ছে ছুয়ধর জরস্থ। নাই-_:তখন বজের চতুর্ধিক 
হইনত, অন্যাড়ার,. জনিত : হাহাকার পন অঞ্জু হইয়াছে 
বালী তম কিঝিৎ শািগাত, করিয়াছেস-”নেক. দিমের 
পঞ্ক, কার. একবার বাাখেন গান পোউফাবছন ). . দুতরাং, 
আর্থ হইত আক, নিবৃত্ত হইতে পৌরিভেছেদ 'লাপ্ুের 
তো গবাক গা। _তবযাইযক (দিন ৯” রাজা? বাধতে 
০ ইসা, অত. রায়, এসই : উপ... জরা; লন্রণ 
দিন ।/. জা বক: জানকালী সবািলাত কিলো, বিলাল 
হকার নবা। বিলা দই, রবা পীর ভিউ খানাচাটরপ/- ই 
নি পজচধতার ক সমাজ দা লাল রা দির 
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ডিত হইয়াছে; এই জন্ঠই রত্ব-প্রসবিনী বঙ্গভূমি নান। রত্ব গ্রাসৰ 
করিলেও বীর রত্ব গ্রসব করেন নাই) রাঞ্জা কৃষ্ণচন্ত্রের সময় 
সুখের সময়- শাস্তির সময়-_তাই: এ সময়ে বিলাস ধিশেষ 
রূপে আপনার আধিপত্য প্রকাশ করিয়াছিল) সেই বিলাসের 
বিশেষ প্রতৃত্ব খ্যাপনের ফল বিদ্যান্থদদরের অশ্লীল উপাধ্যান। 
এই সময়ে আমর! ভারতচন্ত্র কেন, নানা লোক প্রণীত বিদ্যা- 
সুদূর দেখিতে পাই। এই সমাজের রাজা হইতে দরিদ্র প্রজা 
পর্যযস্ত সকলেরই, এই বিদ্যানুন্দরে সমান আনন্দ--সমান 
তৃপ্বি-সমান প্রীতি । রাজা এই রুচির প্রশংসা করিতেছেন-_ 
প্রজা সাধারণ করিতেছেন, স্থ্রাং উপধূ্ণপরি চারিখানি 
বিদ্যান্ুন্দর সংরচিত হইল । এই সমুদায়ই তদানীস্তন করর্যয 
সামাজিকতার ফল; সমাজ অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ--তদানীস্তন 
গ্রন্থ সকলও তাই; ভারতচন্ত্র প্রভৃতি মকলেই কালীকা দেবীর 
প্রাধান্য ও মাহাঝ্্য খ্যাপন করিতে সমূৎনুক, কিন্ত 
এই কারণ বশতঃই তাহাব। আপনাপন গ্রন্থে এত অঙ্লীলত! 
স্পষ্ট আদিরসের ছড়াছড়ি করিয়াছেন। এই জন্তই তারতচন্ 
চণ্ডীকাব্য হইতে স্ৃষ্টিপ্রকরণ অবধি হর-পার্বতীর সমুদায় 
বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিলেও, চণ্তীর মাহাত্ম্য 'খ্যাপক' ফাঁলকেছুর 
আধ্যারিকার পরিবর্তে, আদিরস পূর্ণ 'বিদ্যানুন্াকের উপথ্যান 
"গ্রহণ করিয়াছেন ) উভয়ের উদ্দেস্ত' সমান" হইল ও বিভিন্ন 
সামাজিকতাঃ জন্য, উভয়েরই কনা বিডি্ন. পথে দীড়াইপলাতছে। 
এই অঙ্গীল - কল্পনায় ভারতচন্জের' কিছুগাত ধীধ নাই; 
ইহা সময়ের পমাজের' দো । রাজ! কচ রায়ের" ঈ্ভার় 
 বেরপ খোগালন্ডাড় শ্রুতি বিদুষকগগের -ঙ্গীল রসালাপের 
বিষয় জমএবাদ :ঃঙাছে,, তাহাতে “উহার -খ্ীগতাতিয়. 
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রাজ! বলিয়াই বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়? সুতরাং তাহার প্রি 
কবিগণ কেন ন| আদিরসে নিমজ্জিত হইবেন? তখন সাধারণ 
লোকের প্রবৃত্তিও এইরূপ? স্তরাং এরপ গ্রন্থ সে সময়ে যে 
বিশেষন্ধপে প্রতিষ্ঠিত হুইবে, ভাহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় 
কি? এই জন্যই এ সময়ে কবিকন্কণ চণ্তী উপেক্ষিত হইয়! 
অন্নদামঙ্গল সিংহাসন লাভ করিয়াছে ; সেই অবধি বলভাষায় 
কেমন এক প্রকার একটান। বছিতেছে যে,তাহ।৷ আর কিছুতেই 
নিবৃন্ত হইতেছে ন1। ভারতচন্ত্রের সময় হইতেই বঙ্গভাষায় 
প্রেমের গীতি স্থান লাভ করিয়াছে; তদবধি অন্তান্ত কাব্য 
সবদূরে প্রক্ষিপ্ত হইয়া গীতি কাবোর আদর বাড়িয়াছে-_গীতি 
কাব্য সিংহাসন অধিকার করিয়াছে; এক্ষণে যে আমরা 
বঙ্গ ভাষায় শত শত গীতিকাব্য দেখিতে পাই, তাহা এই সামা" 
জিকতার প্রমাদ্দে। তারতচন্দ্রের সময়ে সমাজ যে প্রকার 
নিশ্চেষ্ট_-ম্ুখপরা়ণ ও আদিরসে বিভোর, সেইরূপ তাহার 
কবিতা কলাপ যে, সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে, তাহাতে 
আর বিচিত্র কি? তাহার উপর ভারতচন্ত্র একজন বথার্থ 
কবিস্বগুণ সম্পন্ন কবি ছিলেন; যদিও তাহার কল্পনার কোন 
সন্ভুত প্রদারণ ছিল না ও তাহা! কোন নূতন চিত্র উদ্ভাবন 
করিতে পারে নাই, তত্রাপি তিনি অপয্ের কল্পিত চিত্রগুলি 
যেরূপ বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন--যেরূপ নানাবিধ বেশ ভৃঙায় 
হুশোদ্িত কহিগাছেন, তাহাতে সে গুলি অগর হইতে গৃহীত 
হ. জানিরার কোন উপায়ই নাই? যেন 'সেংগুলি তীহারই 
জের কম্িত.চরিজ$/যাছা। হউক, জারতচচ্জ বঙ্গতায়ার একজন . 
প্রধান কবি, ত্বাহাতে আর সন্দেহ নাই ; জন্লীলতা হুষট স্থানগুলি 
গরিত্ত্যান্ন করিলে, তাঁহার রচন! অতীৰ জ্রীতিগ্রদ । ভারতচন্ 


বাদশা সাহত্য । ১১৫ 


চারিখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন যথা, অরদামজল, বিদ্যান্তন্দর, 
মানসিংহ, ও রসমঞ্জরী; এতদ্ব্যতীত তাহার সত্যনারায়ণের 
কথা, সংস্কৃত নাগাষ্টক, চণ্ডী নাটক প্রভৃতি অনেক থণ্ড কৰিত! 
আছে। ভারতচন্ত্রের অনেক রচনা সংস্কৃত, হিন্দী, পারসী 
ও উদ্দ, মিশ্রিত) ইহাতে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়, তিনি এ 
সকল ভাষায় বিশেষ ব্যুৎংপর ছিলেন । 

ভারতচন্ত্রের সময়ে ইয়ুরোপীয়গণ ভারতে বদ্ধমূল হইয়া- 
ছেন। ইংরাজগণ বঙ্গদেশে শনৈ: শটনঃ আপনাদের আধি- 
পত্তা বিস্তার করিতে অগ্রসর হইতেছেন; তীহারা তখন 
নান। স্থানে কুঠি সংস্থাপন,_নান। স্থানে জমিদারী গ্রহণ ও 
কলিকাতায় তাহাদের প্রধান আড্ডা স্থাপন করিয়াছেন; 
তথায় দুর্গ নির্মিত ও তাহাতে অনেক ইংরাজ সৈন্ত রক্ষিত 
হইয়ীছে। বাঙ্গালাদেশে বাণিজ্যের জন্য তাহাদিগকে যে 
তিন সহজ টাক বার্ষিক শুন্ধ স্বরূপ দিতে হইত, নবাব তাহ! 
দ্ধি করিবার চেষ্টা করায়, ইংরাজগণ তাহ! লইয়া মহা! হুলস্থূল 
করিয়। আপনাদের অভীষ্ট সংসাধন করিয়। লইয়াছেন: তাহারা. 
বঙ্গদেশের অৰস্থাঁ-প্রজার অবস্থ।- রাজার অবস্থা, ও ৰল 
বিশেষরূপে বুঝিম্। লইয়াছেন এবং বঙ্গতৃমি তাহাদের -সম্পুরু 
কর্তৃত্বাধীনে আসিলে তাহার! কিরূপ লাভবান হইতে পারেন, 
তাহা সেই.সাঁমান্য দিনের বাণিজ্যেই বেশ পরিজ্ঞাত হইয়া 
ছেন। স্ৃতরাং একজন সুঙ্সদর্শী লোক তারতচন্্রের পূর্বেই 
ৰলিতে পারিতেন_ যে, মুসলমান তাস্কর অগ্তগতপ্রায় হইয়া 
আসিম্াছে; মুসলমান রাজ্যাৰমানের আর অধিক ব্রি 
নাই। 2 

ম্ুমলমানগণও ও সময়ের মধ্যেই, ইংরেজের বল বিক্রম 
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বুঝিতে পারিয়াছিলেন ; তাহার উপর, বঙ্গবাসীগণ তীহাদের 
সহিত যোগ দিলে কি হইবে তাহাও বুঝিয়াছিলেন,; তাই 
ইংরাজের বঙ্গদেশ প্রবেশের প্রায় প্রথম হইতেই, তীহাদ্দিগকে 
দূরীভূত করিয়! দিবার নিমিত্ত চেষ্ট! করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা 
কারণে তাহাতে কৃতকার্ধ্য হন নাই। পরে যখন নবাঁবগণ 
দেখিলেন,ইংরাজ বণিক বঙ্গদেশে বদ্ধমূল হইলেন, তখন আর 
বঙ্গীয় প্রঙ্গার সহিত সন্ভাব না রাখ! বিপদ-জনক। এই জন্যই, 
চির অত্যাচারী মুসলমানগণ হিন্দু শ্রজার প্রতি সদয় হইয়া- 
ছিলেন; তাহাতেই ছুই একজন বঙ্গবাসীকে প্রধান প্রধান 
পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন । আলিবদর সময়ে হিন্দু 
মুদলমান একই হ্ত্রে গ্রথিত; সকলের সহিত ভীহার সমান 
সম্ভব ছিল? কিন্ত তৎপরেই ভীষণ প্রক্কৃতিক সেরাজুদ্দৌল! 
বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করিলেন; তাহার নিকট হিন্দু, 
মুসলমান সকলেই সমান. রূপে পীড়িত, সুতরাং সকলেই 
তাহার উপর বীতশ্রদ্ব--সকলেই তাহার ধবংশ কামনায় সমান 
_ উৎস্থুক; সেরাজুদ্বৌলার এইন্ধপ অত্যাচারই তীহার 'অধ:- 
পতনের কারণ শেষ মুললমান নবাবের এইরূপ অত্যাচারের 
ফজল, মুললমান রাজত্বের, ধ্বংশ ও ইংরাজ বণিকবৃন্দের রাজ্য 
লাভ। ' শুই ভয়ানক রাষ্ট্র বিপ্লব ভারতচন্দ্রের অব্যবহিত, 
গরে সংসীধিত হয় 7 হুতরাং আমরা এস্থলে আর তীহা উল্লেখ 
না, করিয়!ভাঁরতচন্ত্রের সম-সাময়িক অন্যানাা কবির বৃত্তান্ত 
প্রদান করিধ। ' এই সময়ের 'জপর কবি অনুসন্ধান করিলে 
আমরা রুক্ণরাম দাস, রামগ্রসাদ সেন, প্রাপরাম উক্রবর্তী 
প্রভৃতি ' অনেককে দেখিতে পাই। কৃষ্ণরাম দাস ফায়স্থ কুলো- 
কৃত-রামপ্রমাদ সেন বৈদ্য বংশঙ্জ ও. প্রাপরাষ 'বরাহ্গণ ; 
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ই'হারা সকলেই বিদ্যান্ন্দর রন) করিকাছেন। , রাম- 
গ্রসাদের বিদ্যাস্থন্দর ব্যতীত কালী-কীর্তন, কুষ্ণ-কীর্তন, 
কালিকা-মঙ্গল প্রতৃতি অনেক গ্রস্থ আছে; কিন্ত তাহার প্রণীত 
গীতগুলিই তাহার অমরত্ের নিদদান; বাঙ্গালা ভাম। ষত দিন 
দ্দীবিত থাকিবে, ততদিন রাম প্রসাদ কেবল ইহার জন্যই সক- 
লের প্রীতি পু্াগ্তলি গ্রাপ্ত হইবেন; ক্রাম দাস কৰিছ্ক 
শক্তি বিষয়ে বিশেষ প্রভান্বিত ন। থাকিলেও সানান্য কবি 
ছিলেন না; বিশেষতঃ তিনি যখন সর্ব প্রথমে: বিদ্যানুন্দর 
রঙন| করিয়াছেন,.তখন তিনি বিশেষ রূপে মান্য পাইবার 
উপযুক্ত) তাহার রমা ভারতচন্ত্রের রটনার ন্যায় সুমিষ্ট ও 
স্থলরিত, পরিপাঠী ও মার্জিত। রামগ্রসাঞ্চ একজন গ্রধান 
ভক্ত ছিলেন; আমরা পূর্বে বলিয়াছি, তাহার প্রণীত অনেক 
গ্রন্থ থাকিলেও ততরুত প্দাবলীই তাহার অমরত্বের নিদান : 
সেই গীতগুলি অতীক মনোহর ও প্রীতি উান্মষক ; দেখিলেই 
বোধ হয়, যেন সেগুলি একজন ষথার্ঘ তত্ত, স্কবির মর্খবন্থল 
হইতে আপনা হইতেই নিঃস্থত হইয়াছে; তাহাতে কিছুমাত্র, 
কাঠিন্য নাই--ৰষ্ট কর্নার লেশ মাঞ্জ নাই, ফেন সকল গুলিই 
সরলভা গ্রখিত- যেন সকলগুলিই অন্তরের নিভৃত ধক্ষস্থিতি 
তক্তি পুণ্পে সংরদ্ধিত ৮ তাহাকে €কান, কথা ভাঁবিতে হয় নাই-_ 
কোন উপম/ অনুসন্ধান করিকার জন্য আকাশের দিকে চাঙ্িতে 
হক নাই-..ভিনি সম্মুখে যাহা পাইয়াছেন তাহাই ভাঙার উপ- 
মাক স্ল-..ভাঁহা। হইতেই তিনি ভক্তি কুম্থম চয়ন করিয়া মাল! 
রচিয়ারহন। যা 

রামঞলাদ একজন প্রধান ভক্ত ও প্রধান ককি ভিলেন ; 
তাহা? সত জির-কৰি আরু দেখিতে পাই না? সুতরাং তাহার 
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কু ভক্তির উৎস স্বরূপ পারযার্ধিক পদাবলী যে, অভীৰ 
প্রীতির ও মনোহর, হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? 
কাণ্তবিকই ধখন জামর! নিশীথ কালের নিস্তন্ধ অবস্থা তাহার 
গীতাবলী শ্রবণ করি, তখন মমে যে কি অভূত পুর্বব ভাবের 
উদয় হয়. তাহা বলিয়! শেষ কর! যায় না। রামপ্রসাদের এই 
অকৃত্রিম গীতগুলিতৈ বাহ্যাড়ম্বয়ের ঘোর ঘটা নাই-_সেগুলি 
রচণ! করিবার সময় তাঁহাকে নানাবিধ উপকরণ আনিবার 
জন্য দেশ'দেশাস্তরে গমন ঝরিতে হয় নাই। তীহার গীত্তা- 
বলী তাজমহল নহে, সুতরাং তাছ। প্রন্ত্ত করিবার জন্য সমূ- 
দায় আসিয়া, ইয়ুয়োপ ভ্রমণ করিতে হয় মাই--ধেখানে ধাহা 
কিছু রত্র আছে, তাহ! আনিবার জন্য ধত্ধ পাইতে হয় নাই; 
তাহার গীতাবলী একটী সামান্য পর্ণ কুটার মাত্র? দেশীয় 
মৃত্তিক1..দেশীক্ক বংশ পত্রাদি ভিন্ন অন্য উপকরণ আর কিছুই 
নাই? ইহাতে .কারকার্ধ্যের প্রাচুর্য নাই) সকলই যেন 
স্বভাবের হত্ত হইতে বিনির্গত হইয়াছে । কোলাহল পুর্ণ মহা- 
নগরীর অত্যুচ্চ সৌধমাল! সন্র্শমের পরই, প্রক্কৃতি দেবীর 
বৈচিত্র্যমন্্ী কাননের মধ্যস্থিত লত়াকেতন সন্দর্শন করিলে 
মনে বে প্রকার অতুল আনন্দের উদয় হয়, এক্ষণফার নানা- 
বিধ বৈদেগসিক ভাব মিশ্রিত নুম্দর কাবা কলাগ পাঠাত্তে, রাম- 
গ্রসাদের গদাবলীকুঙ্জে প্রবেশ করিলে মনে ঠিক সেইরূপ 
ভাবের উদয় হইয়া থাকে) ইছাতে. সহানগরীর কোলাহল 
নাই--ন্ুপরিস্কৃত গৃহর়াজির - রাজীব পোঁডা লাই+-দ্ি়দ-রদ- 
নির্ষিত,হৈমময় সিংহঘার নাই? ইছাতে. নগরের কুটিলতা_. 
পরভ্ী কাতরডা নাই" ইছার সকলই সরলতা) সকলই উদ্দা- 
রড লকলই স্থাভাবিষ্ক। ইহাতে জন: কোলাহালৈর পরিবর্তে, 
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স্বভাবজাত পাঁদপ রাজির মনোমুগ্ধকর মর্মর শঙ্খ আছে 
কৃত্িম মরিতের কৃত্রিম শোভার পরিবর্তে, অকৃত্রিম উৎসের 
অকৃত্রিম শোভা আছে; ইহার কোথাও গ্যাস ব1 তাড়ি 
লোক মাই-ইছার সর্বত্রই পৌর্ঘমাসীর রজত ছটা। যাহ! 
হক, রামপ্রসাদের পদাবলী সকল সম্পূর্ণ রূপে অরুত্রিম; 
সেখুলি যেন কবির লেখনী হইতে অনর্গল নিঃস্থত হইয়াছে । 
তাহার কল্পনা সুরঞ্জিত করিষার জন্য তাহাকে ইতত্তওঃ অন্থ- 
মন্ধান করিতে হয় নাই; তিনি সন্দৃধস্থ সকল পদার্থই মনো- 
হর কবিত্বে বিভাষিত করিক়্াছেন। ' সুতরাং তাহার গীতিগুলি 
অতিশয় সহজ ও কোমল) তাহা সকলেরই প্্রীতিগ্রদ 9 
মনোহর । কিন্তু রামপ্রসাদ্দের গীহগুলি যে প্রকার উচ্চ স্থান 
অধিকার করিতে পারে) তাহার রচিত অন্যান্য গ্রস্থগুলি কৰি 
সমাজে সেস্তান লাভ করিতে পাঁরে না। কবিরঞ্রন বিদা- 
সুন্দরের পর, ভারতচন্তর গ্রন্থ রচনা ন1 করিলে, ছ্িনি এবিষনে 
মান্য পাইতে পারিতেন; কিন্তু ভারতচন্ত্র তাহার পর বিদ্যা- 
সুন্দরের চিত্র অঙ্কিত করিয়া, তাহার সুন্দরকে নিম্্রভ করিয়! 
ফেলিবাছেন ; তবে যে কবিবঞ্জন ইহাতে কিছুই কথিত্ব প্রদ- 
শন করিতে পারেন নাই তাহা নহে) রামপ্রমাদও স্থানে 
স্থানে বিশেষ ক্ষমণ্তা প্রকাশ করিয্লাছেল সন্দেহ নাই । ইনার 
রচিত অন্যান্য গ্রস্থগুলিও এই প্রকার; এই লফলেরই "স্থানে 
স্থানে প্রচুর কৰিদ্ব শক্তির পরিচয় আছে।  তধে বামজ্রসাদের 
রচনার একটা মহৎ দোষ এই, তিনি অতিশস্ব-গনুপ্রাম খ্রি 
ছিলেন; এই অন্থপ্রাসের অনুরোধে স্কানৈ শ্বালে তাছাকে 
এমন শব্ধ সফল বিন্যাস করিতে হইয়াছে ঘে; মেওুলি পাঠ 
করিতেও কষ্ট'যোখ হয় )আবার তাহার, রচনাব প্রবাদ গর 
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এই যে,ভারতচজজ'য়েমন কখনও হিন্টী--কধনও সংস্কত--কখন ও 
পারণী_রুধন৪ বা উর্দূ ইত্যাদি নান! ভাষা মিশ্রিত, বাঙ্গাল! 
ঘ্যাবহার করিয়াছেন, রামপ্রসাদ তাহা কথন করেন নাই। 
'তিনি বোধ হয় নান! ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপরন্ন ছিলেন না, কেবল 
সংস্কত দ্াদিতেন, তাহাতেই তাহার গ্রন্থে কোন গ্রকার বৈদে- 
শিক্ষ ভাব গ্রাবেশ করিতে পারে নাই। তীহা'র সমুদয় 
তাহার স্বদেশীয় ও তাহার নিজের সম্পত্তি; তিনি ধার করা 
বুলি বা-ভাব ব্যবস্থার ফরেন নাই; তিনি আপনার সম্পত্তি- 
তেই আপনার মাতৃভাষাকে ধিভাধিত করিয়া গিয়াছেন। 
ৃ এই লমাজে আরও ছুই একজন কৰি বর্তমান, ছিলেন; প্রাণ- 
' রাম-চক্জবর্তী এই সময়েই কালিক। মজল ও রিদযাহুনদর প্রণয়ন 
ফরেন; ইহার উপাখ্যান ভাগ প্রায় ভারতের সুন্দরের সমান, 
: কিন্ত প্রাপরাম ইহাতে ভারতচন্দ্রের ন্যায় কবিত্ব প্রদশন 
করিতে পারেন নাই। গঙ্গাভক্কি তরঙ্গিনী এই সদয়েই সংর- 
চিত,হয়ু; .দুর্গাপ্রন্ন মুখোপাধ্যায় ইহার প্রণেত | 
০ অব্যবহিত পরেই বঙ্গদেশে এক ভয়ানক 
নি উপস্থিত হয়; এই সসয়েই সার্ধ পঞ্চশত বৎসর 
পরে, বলীয় রাজলক্ষ্মী নিতাস্ত নিগৃহীতা! হইয়! মুদলমান অক্ষ 
পরিত্যাগ পূর্বক ইংরাজের আশ্রয় :প্রণ করেন । এই রাষ্-. 
বিপ্লবের কারণ অবধারণ করাও 'ছুষ্ষর নছে? যে. যে কারণ- 
বশত; জপ্তদশজন মাও চর, লই, বিয়ার খিপ্সিজী ইহার 
লার্ধ পঞ্চশত বদর পুর্বে বঙ্গরাজ্য করতলস্ক করিতে পারিয়! 
ছিলেন, এক্ষণে ও ঠিক সেই সেই কারণ গুলিই বি্যমান ছিল 9. 
তাহার উপর আর একটি কারণ ুক্ত হইয়াছিল. 'গীতগোবিন্দ 
ও ঘিদ্যহন্দর এক. রককতির গ্রন্থ; গীতগোবিন্দ জাবস্য 
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নিশ্চেষ্টতা ও গৃহস্থ নিরতির ফল; যখন সমাজ অতিশয় 
্বির, ইন্সিপর ও অবপ_ ও _অনস হইরা ড়িযাছে_যপণ ইজি 
লালসা। চরিতার্থ চরিতার্থ করাই জবর একক ক রবি 
তি দেই. রা হর।, সমাজ তখন 
জনাই সজ খিলিগ্রীর আগমন দংবাণ প্রাপ্ত তি আজন্ম 
রাজা, লাক্্ণেয় উত্তোলিত ভোঙ্রনগ্রাস ভোজন পাত্রে 
নিক্ষিপ্ত করিয়!, অন্তঃপুর দ্বার দিয়া নৌকা ধোগে প্রস্থান 
করিলেন; বিনা রুধির পাতে--বিনা বাক্যবায়ে বঙ্গরা্গ- 
সিংহাসন তাহার আয়ন্তাধীন হইল; এমন হীন রাজপরিবর্তন 
অন্ত কোন জাতির, কোন ইতিহামে পরিলক্ষিত হয় না; 
শক্রর 'আগমন সংবাদ মাত্রেই কোন রাজা অন্তঃপুরের 
দ্বার দিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন নাই। ইহা কেবল 
নিশ্চেষ্ট_.মলস মমাজের ফল; এই আলদ্য-ইন্দ্রিয় পরত। ও 
নিশ্টেষ্টতা জন্যই আজন্ম রাজার, অশীতি বৎসর রাজত্ব করিয়াও . 
রাজ্যের প্রতি কিঞ্ন্মাত্র মমত হইল ন1। তাহার পর এই 
পাঁচশত বৎসর পরেও বঙ্গীয় সমাজ পুনরায় সেই অবস্থায় 
উপনীত হইয়াছে; আবার সমাজে মেই নিশ্টেষ্টভাব-_.মনেই 
ইন্জরিয় পরায়ণতা--সেই আলস্য প্রবেশলা করিয়াছে, 
সেই নিশ্টেষ্ট সমাজের ফল বিদ্যাহন্দর। এক্ষণে 
কেবল হিন্দু নহে--মুসলমান সমাজ পর্য্স্ত সেই দশা- 
গ্রন্থ হইয়াছে; নুতরাং রাজ পরিবর্তন অলঙ্যনীক্র£ 
তাহার উপর.আর একটি বিশেষ কারণ এই যে,.বঙ্গীয় পূর্বতন 
নবাবগণ ইংরাজের বল বিক্রম বিলক্ষণ ববিয়াছিলেন--তাহারা 
যে কেবল বাণিজ্য বিস্তার জন্যই এদেশে আগমন করেন নাই 
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তাহা ও বুঝিতে পারিয়াছিলেন ) সেই জন্য পাছে কোন গন 
বিবাদ সর্বনাশের মূল হয়, এই কারণে তাহার! হিন্দু সুসল- 
মান নির্বিশেষে প্র পাঙ্গন করিয়াছিলেন ; স্থজাউদ্দীন-_ 
আলিবদ্দী, হিন্দুমুসলমানকে সমান চক্ষে দর্শন করিতেন; 
সুতরাং তীহাদের সময়ে বিপ্লবের তত আশঙ্কা ছিল না; কিন্ত 
এক্ষণে সিরাজুদদৌলা বঙ্গের সিংহাসনে আমীন ; তিনি হিন্দু 
সুসলমান সকলকেই সমান পীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন... 
স্বতরাং সকলেই এই জরক্ার হস্ত হইতে পরিভ্রাণ পাইবার 
জন্ত সচেষ্টিত হইলেন; এ দিকে পূর্ব হইতেই লোকে ইংরাজ 
ব্ণিকবৃদ্দের অসীম ক্ষমত। সনর্শনে তাহাদের বশীভূত হইয়া- 
ছিলেন ; এক্ষণে সকলেই নবাবের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাহাদের 
সহিত মিলিত হইলেন। ইংরাজ বণিক নবাবের সহিত যুদ্ধ 
করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে ছিলেন; এক্ষণে এই 
উপযুক্ত সময় বুঝিয়। তাছারা রাজ্যের প্রর্ধান প্রাধান ব্যক্তি 
ওয়াজ কর্ধচারীর সছিত নবাবের ভেদ সাধন করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন; নবস্বীপাধিপতি কৃষ্ণচ্্ প্রভৃতি প্রধান ব্যক্তিবৃন্দ 
ও মীরজাফর প্রভৃতি রাজ কর্ঘচারীগণ ক্রমে ইংক্কাজের বশী- 
তৃত: হইলেন; স্তরাং মুসলমান রাজ্যের আর ভঙ্স্থ 
কোথায়? আবার এমন সমধে 'ন্চতুর ক্লাইৰ, ইংরাজ সেনা 
নায়ক। এক্ষণে ইংরাঁজ বণিক নধাঘের 'সহিত যুদ্ধের ছল 
অন্ুসন্ধাম. 'কদ্ধির্ভে লাগিলেন) দুর্ব্ধ' রাজবলভ ও তৎপুত্র 
স্বঞ্চদাস হইতে ভাহা; সংস+ধিত হইল তবে আর যুদ্ধের 
. বিপ্ন্ধ কি? :১৭৫৭-খৃষ্টাবের ২৩:শে. ভুদ 'পলাসী: ক্ষেত্রে 
উতর পঞ্গীয় সৈন্য -যু্ধার্থ উপস্থিত ১. যুদ্ধ আরম হইল) 
৯ এপ পগনাপজ্ি ছর্কান্ধ মীরজাক্ আপন সৈন্য 
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সমেত চিত্র পুত্বলিকার স্ঠায় যুদ্ধক্ষেত্রের পার্থ দণ্ডায়মান; 
তাহার 'আশা ইংরাজবণিক ক্ষেত্র লাভ করিলেই তিনি 
বঙ্ষের সিংহাসনে সমাসীন হইবেন; রাজ্যের প্রধান বাক্তি- 
গণের আশ! তীহার। কোনরূপে নবাবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ 
পাইলে ইংরাজকে দূরীভূত করিয়! স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষ! 
করিবেন ; তাহার! মনেও ভাবেন মাই যে, দাসত্বের পরিবর্তে 
চির দাসত্ব শৃঙ্খল গলায় পরিতেছেন; যাহ হউক, নানা! 
প্রকার কৌশলে ইংরাঁজ বণিক ক্ষেত্র লাভ করিলেন) সেই 
অবধি ইংরাজ আর বণিক নহে; তাহার! দেশের রাজা হইয়! 
বদিলেন; সকলের আশ। ভরস! সমূলে নির্মূল হইল; ক্রমে 
ক্রমে সমুদায় ভারত ইংরাজের পদ্দানত হইল; এই ভয়ঙ্কর 
রাজবিপ্রবে সম্গদায় বঙ্গ বিপ্লুত হইল। কোন বিপ্রবের পরে 
রাজ্যে যেসকল অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে বঙগদেশ তাহার হ্ত্ব 
হইতে পরিত্রাণ পাইল না; ইহার সকল স্থলেই ছুর্বালের উপর 
হর্বত্তের অত্যাচার প্রবল হুইল--দেশময় অরাঙ্জকত| স্থান 
পাইল; দিনে বলবানের অত্যাচার,--রাব্রিকালে দস্থ্যগণের 
অত্যাচার; এইরূপ অত্যাচারে বন্নদেশ প্লাবিত হুইল; এই 
অত্যাচার নিবারণ করিয়া দেশে শাস্তি স্থাপন করিতে ইংর|- 
জের অনেক দিন লাগিয়াছিল; কিন্ত সম্যক শান্তি স্থাপিত 
না হইতে হইতেই বন্কদেশ এক ভয়ানক নৈর্থিক অগ্যাচারে 
প্রপীড়িত হইল; ১৭৬৯ খৃষ্টান্বে পশ্চিম বঙ্গে ক্ামাবৃষ্টি নিৰ- 
বন ১৭৭* খৃষ্টাব্দে ত্যস্কর-মন্বন্তর উপস্থিত হইল। ক্ষ লক্ষ 
প্রাণী গসনাহারে প্রাণত্যাগ করিল”-আর কত স্থানে -বু$ন্‌, 
হত্যা, প্রস্ৃকি ভীষণ দ্দুতিনয় .হইডে. লাগিল ভাহার গণন| 
কে করিতে পারে ? এই ছৃর্ঠিক্ষে ব্ষদেশের এত লোক: নষ্ট 


১২৪ বাঙ্গালা সাহিত্য । 


হইয়াছিল যে, মৃত দেহ স্পর্শ না করিয়া! এক পদ অগ্রদর 
হইবার ক্ষমতা ছিল না_-এবং বঙ্গদেশ এক্ষণেও সম্যকরূপে 
সেই ক্ষতির পূরণ করিয়া! উঠিতে পারে নাই; ইংরাজরাজই 
এই ভয়ঙ্কর ছূর্ভিক্ষের কারণ; তাহার! ১৭৬৯ থৃষ্টাবে অঙন্না 
হইলেও আপনাদের রাজন্ব কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করিতে 
ক্রটি করেন নাই; লোকের যাহা কিছু সঞ্চিত অর্থ ব। খাদ্য 
ছিল, তৎসমুদায়ই রাজস্বের দায়ে তাহাদিগকে দিতে হইয়া- 
ডিল; অবশেষে সকলে উদর জালায় আগামী. বৎসরের জন্ত 
সঞ্চিত শস্য বীজ পর্য্যস্ত ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন; তাহার 
উপর সে বৎসরও অনাবৃষ্টি) স্থৃতরাং আর উপায় কি? উদ্রর- 
জালায় সকলে ব্যতিব্যস্থ হইল-_সকলে দলে দলে রাজধানী 
অভিমুখে ছুটিতে লাগিল; বিসুপুরাধিপতি এই ছূর্ভিক্ষে অনন- 
দান .করিয়াই নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন7 এই ছূর্ভিক্ষোপলক্ষে 
তিনি বত টাকা 'কর্জ করিলেন ভাহা আর কিছুতেই পরি- 
শোধ করিতে পারিলেন ন।) সুতরাং তাহার রাজ্য বিক্রীত 
হইল। পশ্চিম বঙ্গ হইতে দলে দলে লোক কলিকাতাভি- 
মুখে ছুটিতে লাগিল) ইংরাজ রাঁজ সে সংবাদ রাধিলেন না) 
ক্রমে ক্রমে ইংরাজের বিলাস ভবনের বারাগার সন্বুখ দিয়া, 
গঙ্গার উপর সহশ্র সহত্র শব ভাসিয়! যাইতে লাগিল ; ইংরাজ- 
রাজের শিদ্রাভঙ্গ হইল 7. উঠি! -দেখিলেন, চতুর্দিকে মৃত দেহ 
ও. প্রজাবৃন্দের হাহাকার ধ্বনি )' মুমূর্ধ ব্যক্তির প্রতি ওষধ 
প্রয়োগের ন্যায় ইং ছর্ভিক্ষ দমনে চেষ্টিত হইলেন) তখন 
ওধধৈর পমর অতীত হইয়াছে। যাঁহ! হউক, ইহা প্রশমনের : 
জন্য তাহারা কোধাগার - হইতে নগদ ৪*** টাকা বাহির 
করিলেন? টাক! আবার জুপাত্রে নপ্তি হইল, সেই'ন্ুপান্র 
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ঈংরাজ কর্মচারী লক্ষ লক্ষ প্রাণী হুত্যার পাতক হইয়|, সেই 
অর্থ অক্রেশে আত্মসাৎ করিলেন (১)) ধন্ত ইংরাজ! তোমার 
বদান্যত।-_তোমার দয়াশীলতাকে শত সহশ্র নমস্কার । যাহ! 
হউক, তদানীন্তন ইংরাঞ্জগণের ধন লাভেচ্ছা এতাদৃশ বলবতী 
ছিল যে, তখন তাহারা! কোন প্রকার পাপ কার্ধাই অকরণীয় 
জ্ঞান করেন নাই; যেমন করিয়া হউক অর্থ সংগ্রহ করিতে 
পারিলেই নিশ্চিন্ত 

বঙ্গের এরূপ উপগ্লবের মময় জাতীয় সাহিত্যের বিকাশ 
অনস্ভব। যৎকালে লকলেই উদরান্ের জন্ত লালাফিত-ন্থ্য- 
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গণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত সচেষ্টিত, তখন 
কবিত। দেবীর আরাধনা কোথা হইতে হইৰে; সুতরাং এ 
সময়ে আমরা কোন উৎকৃষ্ট কবি দেখিতে পাই ন1। বঙ্গদেশ 
কথ্চিৎ অরাজকতা ও ভীষণ ছুূর্ভিক্ষ রাক্ষসীর হস্ত হইতে 
পরিত্রাণ পাইলে আমর! নির্বাপিত দীপের অগ্নিমুখী বর্তিক৷ 
সদৃশ একটি কবির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়৷ থাকি; ইহার 
নাম নিধিরাম গুপ্ত । এই দ্ময়ে ব্গদেশে এক প্রকার, কবি 
উদ্দিত দিত হইফাছিলেন, তাহারা সাধারণতঃ .কবিওয়ালা বলিয়! 
প্রসিদ্ধ । নিধিরাম গু্তও কতটা সেই একার, রর ছিলেন ১. তুবে 
কতিপয় গীতূ রচন] করিয়া, তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি_লৃত করেন? 
তাহার র| [ রডিত £ গীতগুলি_ সাধারণতঃ “নিধুবাবুর টগ্লাঃ বলিয়া 
অভিহিত, এবং ইহার অধিকাংশ গীতই অঙ্গীলত! হুষ্ট ; 
তৰে মধ্যে মধ্যে ছুই একটা গীতে উচ্চতর 'প্রেমেরও আদশ 
আছে এবং সেগুলি বেশ প্রীতিকর ও মনোহর। নিধুবাবুর 
রচন। বেশ সথললিত ও মার্জিত; আমর! এই স্থলে তাহার 
প্রণীত একটা গীত, উদ্ধৃত করিলাম ১. 
ঃখ দিবে বলেকি প্রেম তাযাজিব। 
£খে সুখ জ্ঞান করি যতনে তার তুষিব | 
:. নাঁথাকে তাঁহার মন, করিবে না! আলাপন, 
তবু সে .বিধুবদন, 

রঃ . দুরে থেকে দেখিব। - 

এই বব তাহার গীতের স্থানে স্থানে :ৰেশ কবিত্ব শক্তির 
বিকাশ, আছে; তবে, অধিকাংশই আদিরস গ্রথিত। নিধু 
বাবুর প্রণীত গীতগুলি, পুত্তকাকারে পগীতরদ্ব”: বলিয়া .অভি- 
ছিভ হইস়:গরাকে) বিস্ব যে গুলি রত না হইলেও জপ মুল্যবান 
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নহে: তাহাদিগকে রত্বের সহিত অক্রেশে মিশাইয়। দেওয়!| 
যাইতে পারে। রাঁজ পরিব্পনের পর তিনিই প্রথম কবি 
নিধিরাম সেই ছুঃসময়ে যে কথাটি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন 
তাহা! শতবতসর পরে বঙ্গদেশে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে_-তিনি 
সেই সময়ে যে মহান উপদেশ দিয়! গিয়াছেন এতদিন পৰে 
তাহার ফল ফলিতেছে; তিনি বলিম্বাছিলেন )_- 
নানান্‌ দেশে নানান্‌ ভাষ।। 
বিন! স্বদ্রেশীয় ভাষা পুরে কি আশা ॥ 

এই উপদেশ বাক্যটির গভীর অর্থ এক্ষণে সকলেই বুঝিতে 
পারিয়াছেন। পৃথিবীর মধ্যে বাঙ্গালী অধম জাতি; তাহার 
গরীম। করিবার কিছুই নাই-_বাঙ্গালী আত্মগৌরবৰ করিতে 
পারেন এমন কোন কার্য কথন করেন নাই; তাহাদের 
ঈশবনে আলোক মাত্র নাই) সর্বত্রই নিরাশ।-_সর্ধত্রই অন্ধ- 
কার; বাঙ্গালী প্রতিপদ বিক্ষেপেই নিরাশা ভিন্ন আর কিছুই 
দেখিতে পান না]; এক্ষণে সেই ঘোর নৈরাশ্যের মধো অতি- 
দুরে একটি ক্ষীণালোক স্তিমিতভাবে জ্বলিতেছে ; বাঙ্গালী 
কোন কার্য্যের জন্তই জগৎ সমক্ষে দাড়াইতে পারেন না) 
কেবল একটির জন্ত তাহারা গৌরব করিতে পারেন; সেটি 
নিধিরাম গুপ্তের মহান উপদেশ বাক্যের ফল। বাঙ্গালী জগৎ 
সমক্ষে সদর্পে বলিতে পারেন, এই দেখ পথ্ণাশৎ বৎসর পূর্বে 
আমাদের ভাষ। কি ছিল অদ্য কি হ্ইম্নাছে; পঞ্চাশৎ 
বৎসর পৃর্বে যে ভাষায় প্রেমের মধুর গীতি ঘা অত্যাচারের 
মন্দ্রতেদী উচ্ছাস ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ. হইত. না) এক্ষণে 
তাহাতে মিল-ভার্কিমের তত্ব সকল সমালোচিত হইতেছে; 
বিস্মার্ক-_গ্ল্যাডষ্টোনের কুট-ভর্ধবিতর্কের মমালোচন। হুই- 
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তেছে; ম্যাউসিনী-'নেপোলিয়নের জীবনী. অন্ুৰার্দিত হুই- 
তেছে;) এক্ষণে সে ভাষা আর গুধু প্রেমের ভাষ। নছে-_ 
ইহাতে প্রিয় ভাৰ ও ভীম তাব সমুদায়ই ব্যক্ত কর! যায়। 
বাঙ্গালী যদি কিছু গৌরব কারতে পারেন তবে তাহা৷ এই 
ভাষার জন্ত; তিনি এই সামান্য দিনের মধ্যেই ভাষার যেরূপ 
শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন, এরূপ পৃথিবীর অন্ত কোন জাতিই 
কধন সম্পাদন করিতে সমর্থ হন নাই; স্থৃতরাং তাহার ভবি- 
ষাৎ নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারময় নছে। যে ৰাঙ্গালী এত অন্প- 
দিনের মধ্ো ভাষ। সম্বন্ধে এতাদৃশ যুগাস্তর উপস্থিত করিয়া 
ছেন, তাহাদের সমবেত চেষ্টায় কোন কার্য্যই অসাধা নহে। 
তাহার। সকল কার্ষ্যেই মমান প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন । 
তৰে স্বাধীন চিন্তা বনৃকাল হইতেই বাঙ্গালীর নিকট 
হইতে প্রস্থান করিস্কাছে, তাহ! প্রাপ্ত হইতে এখনও বহু 
বিলঙ্ব; যাহা হউক তাহাদের ভবিষ্যৎ আর নিরবচ্ছিন্ন 
কুছেলিকাপূর্ণ নহে। 

, গর্বে উক্ত হইয়াছে ইংরাজ রাজ্যারস্তের সমস্কেই কৰি- 
ওয়ালাগণ সমাঞ্জে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। নিধিরাম 
গুপ্ত নিজে একজন কবিওয়াল! ছিলেন? কিন্তু তাহার কবি 
ব্যবমায় ছিল না; তিনি ইষ্ট. ইত্ডিয়াকোম্পানীর কোন কার্যে 
নিবুক্ত ছিলেন। কিন্ত অপর কতকগুলি লোকের ইহ। ব্যৰসানর 
ছিল; এই দলের মধ্যে হরঠাকুন্ন ও রাম রাম বন্ধ প্রভৃতি 
প্রধান।- এই সময়েকস গ্রধান প্রধান ব্যক্তিণণ্‌ ইহদের উৎমাহ 
ধাত। ছিলেন; তাহাদের উৎমাহেই ইহাদের দল পরিপুষঠ হয়? 
যাহা হউক, এই করিগয়াবাদের রখো, ছই: একজন, অভি উচ্চ, 
হারের কবি ছিগেন » সাছাদের রন (বদ. থপ, তেমনিই 
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প্রীতিকর ; তীহাদের কবিত| যেন স্বভাবের হস্ত হইতে বিশি- 
গত হইয়াছে, যেমন মধুর-তেমনই মনোহর। কবিওয়ালা 
গণের মধ্যে হরঠাকুরই সর্ব প্রধান) কিন্তু ছুঃাখের বিষয় 
গাহার রচিত প্রায় সমুদায় গীতই নষ্ট হইয়া গিয়াছে । রাম- 
বাম বস্থুর বিরহ অতিশয় বিখ্যাত ; তাহার আগমনী ও সখি 
সংবাদও নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ নহ্বে) তিনি দুই একটি গীতে এরূপ 
সাধারণ কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন যে, তাহ! পাস 
করিলে আহলাদে সর্বশরীর পুলকিত হুইয়! ডঠে। তিনি 
অন্তর ও বাহ্‌ জগন্বর্ণনায় অসামান্য নৈপুণা প্রকাশ করিয়া- 
ছেন; ইহার রচনায় কষ্ট কল্পনার লেশ মাত্র নাই--সকলই 
সরল-_সকলই স্ুন্দর-_সকলই মনোহর; আমরা এই স্কানে 
তাঁহার একটা গীত উদ্ধত করিলাম 
মহড়া । 
মনে রৈল সই মনের বেদন1। 

প্রবাসে, খন যাঁয় গো সে, তারে বলি বলি বল! হলো! না 

সরমে মরম কথা কওয়| গেল্সন| ॥ 

যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে, 

. নিলজ্জ। রমণী বলি হাসিত সব লোকে, 
সখি ধিক থাক আমারে,  ধিক্‌ সে বিধাতারে, 
নারীজনম যেন করেনা ॥ 
চিতেন। 
একে আমার এ যৌবন কাল, তাছে কাল বসন্ত এল, 
এ সমর প্রাপনাথ প্রবাসে গেল। 
যখন হাপি হাসি সে আসি বলে, 
: মে হাসি দেখে ভাঁগি নয়নের জলে, 
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তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, / মন চায় ধরিতে, 
লঞ্জা বলে ছিছি ধরোন] ॥ 


অন্তর] । 
তার মুখ দেখে, সুখ টেকে, কীদিলাম স্বজনি ; 
"অনায়াসে, প্রবাসে, গেল সে গুণমণি ; 
এ কি সখি! হলে! বিপরীত, রেখে লজ্জার সম্মান, 
মদন দহিছে এখন এ অবলার প্রাণ 
যদি সে হলে! নিদয়, লইল বিদায়, 
ভবে যেন সবি প্রাণও রহে না ॥ 


আমরা উপরে যে গীতটি উদ্ধৃত করিলাম তাহা রাম 
বন্থুর বিরহ বর্ণনা হইতে; এক্ষণে আগমনী হইতে একটি 
পদ উদ্ধৃত করিলাম -_ | 
ফিরে এলে গিরি, . . কৈলাসে গিয়া, 
'তত্ব না পেয়ে যার। 
তোমার সেই উমা! এই এল, যাতন! ঘুচিল, 
সঙ্গে শিব পরিবার ॥ 
এখন গঞ্জন! এড়ালে, . ওহে গিরিরাজ, 
সব ছঃখ দুয়ে গেল। 
আমার ম1 কৈ মা কৈ, : বলে উম! এ, 
ব্যগ্র হয়ে- দীড়াইল ॥ 
হোক ছোঁকহোক,  উযান্থুখেরোক 
. সদাই ছুড়ে সনে । 
ভিখারীর ভাগ্যে, পড়েছেন: ছুর্গে, 
| ভার ভাঙ্গো হেম- হে কে“জানে ॥ 
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দ্রহিতার স্থৃপ, গুনিলে হে গিরি, 
যে সখ হর আমার। 
আছে কন্যা যার, সেই শুধু জানে, 
অন্যে কি জানিবে তাঁর ॥ 
যদি কেহ বলে, ওগে। উমার মা, 
উমা ভাল আছে তোর । 
যেন করে স্বর্গ পাই, অমনি ধাইয়। যাই, 
আনন্দে হয়ে বিভোর ॥ 
আর ধিক উদ্ধত করিলার প্রয়োজন নাই? যাহা হইল 
তাহাতেই কবির ক্ষমতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। 
বাম বসু রচনায় যেবূপ পাঙিত্য দেখইয়ছেন_ভাৰ গারি- 
প|ট্যে ততদূর কৃতকার্ধা হন নাই; তাহার রচনা যেরূপ, 
স্ুচিক্ণণ ও মনোমুগ্ধকর-ভাবের ভাদৃশ মনোহারিত্ব নাই; 
ভাৰ মাধুর্যা অপেশ্ষ। তাহার রচনা চাতুর্য। অতি পরিপাটি 
স্টাথার কল্পিত প্রেম, প্রেমের উচ্চ আদর্শ নহে- তাহ। ইন্দ্রিয় 
পর লোকের কলুণ্ষঠ প্রেম; তাহাতে গভীরতা নাই 
কেবল পঙ্কিলতা আছে; তাহাতে আত্ম বিস্বৃতি-আত্ম বিস- 
জন নাই;--সর্ধ স্থলেই আত্ম সখ পরায়ণতা ও ভোগ নিরতি 
অছে। ইহার প্রেম আত্মোত্সর্ণ করিয়া" আপনাকে ছুঃখের 
বিকট গ্রাসে ফেলিয়া -পরকে সুধী করিতে পারে না; ই 
আপনার ছুঃথের অংশ পরকে দিয়া সুখী হইতে চাহে; এ 
প্রেম প্রেমের পবিত্র আদর্শ নহে--ইহা৷ কলুষিত প্রেম; কিন্ত 
একপ প্রেম বর্ণনার জন্য রামবন্থু দোষী নহেন। বে দোষের জন্ক 
তারতচন্্র অন্নদামগলে ভক্তি রসে অবত্তারা করিতে গিয়া, 
অঙ্লীলতা-পুণ বিদ্যানুন্দরের কনুয়িত চিত্র আকিয়। ' ফেলিয়া- 
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ছেন--সেই গুরুতর দোষেই রাম বন্ধ প্রেমের পবিত্র, চিত্র 
দিতে গিয়া এরূপ কলঙ্কিত প্রেমের চিত্র আকিয়! বসিলেন; 
এ পৌষ রাম বস্থুর নহে--এ দোষ তদানীত্তন সমাজের 
তদানীস্তন সমাজ কি প্রকার ছিল এক্ষণে তাহাই দেখিতে 
. হইতেছে। !)সেই সময়ে ইংরাজ্রগণ দেশে কতকটা শাস্তি 
স্থাপন করিয়ীছেন-_দেশে আর ততটা অরাজকতা! নাই-_- 
হুর্ভিক্ষ রাক্ষমীর তয়ানক অত্যাচার তখন কথক্চিৎ প্রশমিত 
হইয়াছে; বঙ্গবাসী আর একবার ভোগ সুখে নিরত হুইয়া- 
ছেন। বাঙ্গালী চিরকাল আত্ম সুখ পরায়ণ ও অনুকরণ প্রিয়; 
এমন অগ্গকরণ প্রিয় জাতি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই) তাই 
মুনলমানগণের কঠোর রাজত্ব কালে তাহাদের অনেক বিষয় অনু- 
করণ করিয়াছিলেন ; মুসলমান প্রঙ্জার ন্যায় তাহারাও “দিল্ী- 
স্বরে! বা জগন্বীশ্বরে। বা” বলিতেন; আত্ম স্থুখ বিধানের জন্যই 
চির-জাতিংপ্রথা-প্রিয় ভারতবাসী কুল শীলের মায়া পরিত্যাগ 
করিয়া-_লাঞ্ছনা-_গঞ্জন] তৃণ জ্ঞান করিয়া আপনাপন কন্যা, 
ভগ্মীকে যবনের উপভোগ্যা করিয় দিয়াছিলেন) মুসলমানের 
ন্যায় বাঙ্জালীগণও.বেস্তাসক্ত হুইয়। পড়িয্লাছিলেন ; তাহাদের 
আপন স্ত্রী দাসী মধ্যে গণ্য হুইয়াছিল। তখন পরকীয়। 
প্রেমই যথার্থ প্রেমিকের মান্য পাইত, আর ন্বকীয়৷ প্রেম 
স্ত্রণ পদ বাচ্য হইত। আবার ইংরাজ দেশের রাজ!) তাহারা 
সে কালে এক্ষণকার ন্যায় স্বদেশ হইতে আপনাপন স্ত্রী-কন্ত! 
আনিতেন না? সুতরাং তাহার! কেবল পাশরোপায় দ্বার! 
তাঁহাদের পাশব লালস! চরিতার্থ করিতেন--আবার এই জন্ত 
. সময়ে সময়ে তাহারা! পৈশাচিক বৃত্তি অবলম্বন করিতেও 
কুষ্টিত হন নাই। চির অনুকরণ প্রিষ্ন বঙ্গবামী এই সকল 
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হইতে কেন না পরকীয়। প্রেম ,শিক্ষা করিবেন? তাই সে 
সময়ে পরকীয়। প্রেমেরই আদর) তখন যিনি যত অধকি 
সংখ্যক গণিকা রাখিতে পারিতেন, তিনিই তত উচ্চ প্রেমিক 
বলিয়। অভিহিত হইতেন। সমাজের এইরূপ অবস্থায় রাম 
বন্থুর জন্ম; স্তরাং তিনিও সমাজের প্রবণতা! অনুসারে গীত 
গাহিলেন__তাহাতে তাহার দোষ কি? কোন লেখকের রুচির 
জন্য তদানীস্তন সমাজ যতট। দাঁয়ী-_লেখক ততটা নহেন ; 
স্বতরাঁং রাঁমবস্থুর রচনায় যে, প্রেমের গভীরতা। দেখিতে পাঁওয়। 
বার ন1, তাহা তাহার দোষে নহে_সমাজের দোষে ; তত্রাপি 
রামবস্থ একজন উচ্চদরের কবি ছিলেন বলিয়াই, তাহার রচিত 
,ছুই একটি গীতে উচ্চ প্রেমেরও আদর্শ আছে। ই'হার কবিতা 
যেন স্বভাবের মুক্তহস্ত হইতে আপন হইতেই বহির্গত হই- 
যাছে) তাহাতে কোন প্রকার কষ্ট-কল্পন নাই--সকলগুলিই 
সরল ও সুন্দর । তাহার গীতের স্থানে স্থানে অতি উচ্চ দরের 
ভাৰ অভিব্যক্তি আছে; প্রেম বর্ণন! ছাড়িয়া তাহার রচিত 
অন্যান্য গীতি দেখিলে এ কথ! নিঃসন্দেহ রূপে প্রতীয়মান হয়ঃ 
আমর! তাহার আগমনী হইতে যে গীতটি উদ্ধৃত করিয়াছি, 
তাহার ভাব অতি মহান্--এমন দ্বেহপূর্ণগভীর ভাব বিশিষ্ট 
রচন! দুর্লত। যাহা হউক, রামবস্থ একজন উচ্চদরের কবি 
ছিলেন তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কবিওয়ালাগণ দেশ 
হইতে এক্ষণে প্রায় অন্তর্িত হইয়াছেন; কিন্ত ইংরাজ রাজ- 
ত্বের প্রথমাবস্থায় ইহ্ছাদের সাতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল) এই 
সময়ে আমরা অনেক কবিওয়ালার দর্পন লাভ. করিয়া. .থাঁকি। 
তাহাদের মধ্যে হরুঠাকুর ও রামবহ্থাই প্রধান ; তাহাদের 
নিম্নে নিলুরামপ্রসাদ, রাস্বনৃসিংহ, নিতাই বৈষ্ণব, লানুনদ্দ 
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লাল, ' কৃষ্ণ-মুচি, নীলমণি পাটুনী, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য 
সাতুরায় প্রভৃতি কবিওয়ালাগণ। এই সময়ে ইহাদের এতই 
প্রাহুর্ভাৰ হইয়াছিল ষে, ছুই এক জন ইয়ুরেসী্ব পর্য্যন্ত ইহাদের 
দলপুষ্ট করিয়াছিলেন; কবিওয়ালা আন্টনী ফিরিঙ্গীর নাম 
বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন) আন্টনী সাহেৰের 
রচন। ও নিতাস্ত মন্দ নহে; তিনি গাহিয়াছিলেন ১ 
যদি নিজ গুণে তার মোরে এ ভবে মাতঙ্গী। 
আমি ভজন পুজন জানি ন! মা! জাতিতে ফিরিলী ॥ 

কবিওয়ালাগণের মধ্যে আমরা- কেবল ইহাদেরই নামৌ- 
প্লেখ করিলাম) তত্্যতীত আরও অনেক কবি ছিলেন তাহা 
দের নাম আর এস্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। ০ 

কবিওয়ালাগণের পরেই আমর! রাজ! রামমোহন রায়ের 
কালে সমুপস্থিত হইতেছি) রামমোহন রায় ধর্শা সংস্কারক 
ছিলেন; তাহার ধর্ম সংস্কার স্বাধীন ভাবের ফল ) রামমোহনের 
পূর্বেই ইংরাজ রাজ দেশ হইতে অশান্তির কারণ সমুধায় 
বিনাশ করিয়। লোকের স্বাধীন চিন্তার প্রশ্রয় দিয়।ছিলেন ) 
সেই প্রশ্রয় দিবার ফল রাঁজ! রামমোহন । বঙ্গবাসী_-চিররালই 
অতি বুদ্ধিমান জাতি বলিয়! সর্ধব্র প্রদিদ্ধ) একথা অমূলক 
নহে) তাহারা যখনই স্থবিধ! গাইক্মাছেন_.বখনই স্বাধীন, 
ভাবে চিন্তা করিতে পাইর়াছেন, তখনই নান! বিয়ে যুগাস্তর 
উপস্থিত করিয়াছেন) ধর্ম্ম হিচ্দুগণের অতি, আদরের ধন) 
সুতরাং স্বাধীন চিত্তায় ফে, ।লেই. আদরের ধনের সংস্করণ 
হইবে তাহাতে: আর: সঙ্গেহ ক্ষি?. শ্থাধীন পাগ্রনরাগণের 
রাঝত্ব সময়ে বঙ্গে একটু স্বাধীন .ভাব ্বস্কুরিত হইয়াছিল-_ 
সেই ম্বাধীন ভাবের: ফল . চেতনযদেবের ধর্শ ..প্রচার-" 
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রঘুনাথ শিরোমণি স্তায় শান্ত গ্রচার-ও স্মার্ত তট্টাচার্য্যের 
স্বৃতি শাস্ত্রের বিস্তার। কিন্তু স্বাধীন .গাঠানগণের সময়ে 
স্বাধীন চিন্তার প্রণোদদনে ষেমন বৈষ্ণব ধর্থের প্রচার 
হুইল, অমনি ঠিক মেই সময়ে-সেই রূপেই “অষ্টাবিংশতি 
তত্ব” জন্ম গ্রহণ করিল- সুতরাং সেই দিন হইতেই 
সমান স্বাধীন ভাবেই বৈষ্ণব, ধর্মা প্রচারের মূলে 
কৃঠীরাঘাত হইবার উপায় হইল। যেরূপ স্বাধীন ভাবে 
চৈতন্য দেব নব ধর্ম বিধান করিলেন--সেইরূপ স্বাধীন 
তাবেই স্থার্ড ভট্টাচার্য্য সেই সময়ে তাহার গ্রশমনার্থ “অষ্টা- 
বিংশতি তত্ব” প্রচার করিলেন? স্বুতরাং পরম্পর সংঘাতে 
বৈষ্ণব ধর্ম সমাজে অধিকদিন প্রচরদ্রপ রহিতে পারিল না । 
যদি একই সময়ে রঘুনন্দনের তত্ব সকল প্রণীত না হইত, তাহা 
হইলে বৈষ্ণব ধর্মের অবস্থা কি প্রকার হইত কে বলিতে 
পারে। যাহা হউক, যেবপ স্বাধীন চিন্তাক্ষম সমাজের 
ফল গৌরাক্গ_সেইরূপ স্বাধীন সমাজের ফল রামমোহন । 
রামমোহনের সময়ে সমাজে পুনরায় স্বাধীন চিন্তার শ্রোত 
প্রমারিত হইয়াছে। এই মহাত্মাই সেই সময়ে সনাতন 
ধর্মের পৌন্তলিকত| বিনষ্ট করিয়। যুদ্ধি ও প্রমাণ দ্বারা একেশ্বর 
বাদ সংস্থাপন করিতে সচেষ্ট হইলেন) এই জন্য তিনি 
ফলিকাা। মহীনগরীত্তে একটি সভ। সংস্থৃগন করিয়াছিলেন । 
কিন্তু হিদ্দু-সমাঁজ হইতে তিনি গ্রথমে €সতিশয় বাধ! প্রাপ্ত 
হন। যাহা হউক, এই বিরুদ্ধ মতদ্বয়ের সংঘর্ষে এই সময়ে 
বাঙ্গাল! ভাষার যথার্থ শরীবৃদ্ধি হইতে আর্ত হয়। শুধু তাহাই 
নহে? এই সময়ে সামাজিক. অত্যাচার সকল নিবারণ করি- 
বার জন্য রামমোহন সৎমুক্তি মূলক বন্ধন গ্রন্থ রচনা করেন, 
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আবার. হিন্দু-সমাঞ্জ হইতে সেই সকল মতের খণ্ডন স্বরূপ 
নানাবিধ পুস্তক প্রণীত হয়) সুতরাং এই খণ্ডন প্রতি 
খগ্ডনে বাঙ্গালা ভাষার যথার্থ উন্নতি হইতে আরস্ত হয়; 
এই ঘাত প্রতিঘাতে খাঙ্গাল। ভাষা যেরূপ আলোড়িত ও 
বলপ্রাপ্ত হইয়াছিল, এতদ্দিন পরে আমর! তাহার ফলভোগ 
করিতেছি। এই সময়ে যে সকল গ্রন্থ রচিত হয়, প্রায় তৎসকল 
গুলিই গদ্য, স্থৃতরাং গদ্য রচনা এই সময় হইতেই 25, 
ও সুমার্জিত হইতে আরস্ত হয়। 
অনেকে বলেন রামমোহনই বাল।ল। ভাষার প্রথম গদ্য 
লেখক; কিন্তু তাহা বথার্থনহে। আমর! পূর্ব্বে দেখাইয়াছি 
যে সময়ে বাঙ্গালা পদ্যের উৎপত্তি, ঠিক সেই সমক্বেই 
বাঙ্গালা গদ্যের জন্মলাভ; বিদ্যাপতি ও চত্তী্বাস যেরূপ 
প্রথম বাঙ্গানা করিত লেখক-_তীহার! সেইরপই ইহার 
আর্দি গদ্য লেখক; তৎপরতা শ্রীমজ্প- গোত্বামী প্রভৃতি 
চৈতন্যসহচরগণ পদ্দ্যেরন্যায় গদ্যেও অনেক গ্রন্থ রচনা 
করেন) তাঁহাদের পর কথক সম্প্রদায় ইহার অনেক অঙ্গ- 
সৌষ্ঠৰ সাধন করেন? রুথক অশ্রদায়ের অনেক পূর্বেই 
গদ্যে ত্রিপুরার রাজযাল! রচিত 'ভইতে- আরম্ভ হয়; আবার 
গ্রতাপাদিত্য চরিত্র, কৃষ্ণচনত চট্রিত, রাঙ্গাবলী, প্রবোধ চক্্রিকা 
প্রভৃতি প্রস্থ রামমোহনের : পুর্কোই বিরচিত হয়; হরনাখ 
রায় তাহার পূর্বেই, সংস্কত পুরুষ পরীক্ষার বাঙ্গালা গদ্যে 
অনুবাদ করেন; কিন্ত এতগুলি গ্রন্থ তাহার পুর্ব 'রচিত হুই- 
লেও আমর! তাহাকেই. আদি গদ্য লেখক 'বলিতে' অসন্তপ্ট 
নহি) কেন ন! তাহার পূর্ব সাময়িক গদ্য গ্রন্থ সকল এতাদৃশ 
: জঘন্য ভাষায় লিখিত যে, রামমোহনকেই ইহার স্যতিবর্তা 


বদ, প। হত) । ১৩৭ 


বলিলে নিতীস্ত অত্যুক্তি হয় না। তিনি সরল ভাষায় লিখিত 
উপর্যাপরি অনেকগুলি গ্রচ্থ প্রণয়ন করেন। লর্ড উইলিয়ম 
বেশ্টিষ্ক এই সময়ে এদেশের শামন কর্তা ছিলেন) তাহার 
সময়ে সহমরণ প্রথা লইয়া হিন্দুসমাজে মহা আন্দোলন 
উপস্থিত হয়; বেশ্টিষ্ক সতীদাহ উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত 
প্রয়াসী_হিনু-মমাঙ্জ তাহার বিরোধী) এমন সময়ে রাজা 
রামমোহন তাহার সভা়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার 
অনেক পূর্বে লর্ড ওয়েলেসলী একবার সতীদাহ উঠাইবার 
নিমিত্ত সচোষ্টত হইয়াছিলেন_কিন্ত তিনি হিন্দুসমাজের 
এবস্বিধ অসন্তোষ দর্শনে তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারেন 
নাই) বিশেতঃ রাজ্য বৃদ্ধি করিতেই ভীহার সময় অতি- 
বাহিন্ত হুইরাছিল; এক্ষণে বেশ্টিঙ্ক, রামমোহন ও তাহার 
দলের সহারতা প্রাপ্ত হইলেন। রামমোহন এই সমন্ধে 
সবযুক্তি ও শান্্রীয় প্রমাণ দ্বারা সতীদাহ নিবারণ করিবার জগ্ঠ 
নানাবিদ চেষ্টা করিতে লাগিলেন; এই সংঘর্ষে বাঙ্গাল 
সাহিত্য বিশেষ বল প্রাপ্ত হইল। যদিও তদানীন্তন বাঙ্গাল! 
ভাষ| এক্ষণকার ন্যার স্থুপরিস্কৃত ও স্থমার্জিত হয় নাই, ভত্রাপি 
তাহা যে অনেক পরিমাণে-চিন্ধণ হই়। আসিরাছিল তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই। রামমোহন রায়.ঘে কেবল গদ্য রচনাই 
করিয়াছিলেন তাহা নহে; তাহার প্রণীত অনেকগুলি গীত 
আছে; সে গুলি অতীব প্রীতিপ্রদ ও মনোহর। রামমোহন 
বর্তমান ব্রাহ্মধর্থের সংস্থাপয়িত| ) স্থৃতরাং তাহার গীতগুলিও 
সেই ধর্মের পোষক স্বরূপ তাহাতে আর সক্ষেহ নাই) কিন্তু 
তাহাদের মধ্যে অলেকগুলিই হিন্দুশাস্ান্ায়ী মায়াময় জগ- 
তের অনিত্যত। গ্রতিপাদক .বলিয়। হিন্দুগপেরও চিত্তাকর্ষণ 
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করিয়াছিল এবং এক্ষণেও তাহ! হিন্দুগ্রণের আদরের ধন। 
দাহ! হউক,আমর! রাজ রামমোহন রায়কে বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
প্রধান নির্মাতা বলিতে কিছুমাত্র কুষ্টিত নহি। 

রাজা রাঁমমোহনের পরে ঈশ্বরচন্্র গুপ্ত প্রাছুভূর্ত হন? 
কৰিতা রচনায় ই'হার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল; কিন্ত তিনি 
ততদুর প্রপ্ডিত ছিলেন না। তখনকার লোকের রুচি তখনও 
কিযদংশে অশ্লীলতার দিকে ছিল? সুতরাং তাহার অনেক 
কবিত। অঙ্লীলতা দুষ্ট । বিশেষতঃ তাহার সম্পাদিত প্রভা- 
করের সহিত যখন গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য সম্পাদিত রসরাঁজের 
রসালাপ হইত, তখন পরস্পরের গালি বর্ষণ এত কদর্ধ্য যে, 
তাহা গোপনে. পাঠ করিতেও. লঙ্জ! বোধ হয়। যাহ! হউক, 
ঈশ্বরচন্দ্রের বথার্থ কবিত্ব শক্তি ছিল বলিয়া তাহার কতিপয় 
রচনা এতই মধুর যে, তাহা। পাঠ করিলে মন-প্রাণ স্থশীতল 
হয়ঃ সে গুলি যেমন মস্থণ, তেমনই স্থন্দর ভাবে পরিপূর্ণ । 
তাহার কতকগুলি কবিতা যেন স্বভাবের হস্ত হইতে বহির্গত 
হইয়াছে বলিয়! বোধ হয়। তাহার কবিত্বে যে প্রকার ক্ষমতা! 
ছিল,পাগ্ডত্যে সে প্রকার থাকিলে তীহার রচন। অতীব প্রীতি- 
কর হইত। যাহা হউক, তিনি হাস্যরসের প্রবর্তনায় অধ্িতীয় 
ছিলেন? হাস্যরসে তাহার মত কৃতীলেখক আর দেখিতে 
পাই না। যাহ। হউক, ঈশ্বরচন্দ্র অন্য বিষয়ে বিশেষ মান্য 
পাইবার উপযুক্ত) এক্ষণকার প্রধান প্রধান ৰঙ্গীয় লেখকগণ 
, প্রান সকলেই তাহার সম্পাদিত পত্রিকায় গ্রবন্ধার্দি লিখিয় 
রচন। অভ্যাঞ্ক করেন.; ই'হারা-ত্াহার উৎসাহে দ্বিগুণতর উৎ- 
সাহিত হুইতেন..সন্দেহ নাই। : দীনবন্ধু মিত্র, বষ্ধিমচন্ত্র 
চট্টোপাধ্যা, রঙ্গলাল বদ্দ্যোপাধ্যাস্ প্রভৃতি শ্রদ্ধেয় জাধুমিক 
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লেখকগণ প্রা সকলেই তাহার সম্পাদিত প্রভাকরে" প্রথম 
রচনা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। দীনবন্ধু মিত্র, বস্কিমচন্দর 
চট্টোপাব্যার গ্রতৃতি কৃতী লেখকগণ পঠদ্বশ। হইতেই প্রভাকরে 
কবিতাদি প্রকাঁশ করিতেন ) ঈশ্বরচন্দ্র ই'হাদিগকে বিশেষরূপে 
উৎসাহিত করিতেন; বূলিতে পারি ন! বাল্যকাল হইতেই 
ইহার এইরূপে উৎসাহিত না হইলে, ইহাদের মাতৃভাষার 
প্রতি এতাধিক শ্রদ্ধা হই৩ কি না? বিষবৃক্ষ, আনন্দ মঠ, 
নবীন তপন্থিণী সেই উৎসাহ বৃক্ষের ফলকি না কে বলিতে 
পারে? যাহা হউক, ঈশ্বরচন্্র স্বতঃ হউক, পরতঃ হউক, 
বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া! গিয়াছেন।' 
তাহার প্রভাকরের উদ্দিতোন্ুখী প্রভা সন্দর্শনেই পদ্িনী 
প্রশ্বন্টত হয়; প্মিনী উপাখ্যানে রঙ্গলাল বাবু যথেষ্ট ক্ষমতা 
প্রদর্শন করিয়াছেন--ইহার স্থান বিশেষের রচনা অতীব মধুর 
ও সুন্দর । 

গদ্য রচনার বিষয় দেখিতে গেলে রামমোহনের পরে 
যুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পবিত্র নাম আমাদের স্থৃতি 
পটে অগ্রে সমুদিত হয়) ই'হার নিকট আধুনিক বাঙ্গালা 
ভাষ। যে পরিমাণে খণী, এত অন্ত কাহারও নিকট নহে। 
যুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত বঙ্গতাযার একজন কৃতী লেখক 
সনেহ নাই; তাহার তত্ববোধিনীতে প্রকাশিত “প্রাচীন 
হিন্দগণের বাণিজ্য”, “পাগবগণের অস্ত্র শিক্ষা” বা “বাহ্‌ বস্তর 
সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার” অতি উৎকৃষ্ট; কিন্ত 
ইহার উন্নতির মূলেও শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বর্তমান ; 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ই অক্ষয়কুষারের প্রথম প্রথম রচন! সংশো- 
ধন করিয়া দ্িতেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ, 
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শ্রীযুক্ত, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভৃষণ, বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি ক্কতী 
লেখকগণ এক্ষণে বঙ্গ সাহিত্যাকাশ উজ্জ্বল করিতেছেন, “কন্ত 
বর্তমান নান! লেখক সম্বন্ধে কোন কথ প্রকাশ কর আমা- 
দের অভিপ্রেত নছে। আমরা ফেবল বঙ্গীয় সাহিত্যের 
উৎপত্তি ও তাহার ক্রমোন্নতি প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছি; 
স্থৃতরাং এই স্থানে সাহিত্যোন্নতির প্রধান পরিপোষক .সন্বাদ 
বা সাময়িক পত্রিকার উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি দেখিয়া! এই 
প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 
বঙ্ষভাষায় সর্ব প্রথমে “বেঙ্গল গেজেট” নামে একখানি 
ংবাঁদ পত্র প্রকাশিত হয়; গঙ্গাধর ভট্টাচার্য ইহার সম্পাদক 
ছিলেন; এই পত্রথানি ১৮১৬ খৃষ্টান প্রথম. প্রচারিত হয়; 
ইহার পূর্ব বাঙ্গালাভাষায় অন্ত কোন পত্রিকা ছিল" না|) 
গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য এই কারণে বঙ্গভাষার প্রথম পত্রিক। প্রচা- 
রের মান্য পাইতে পারেন; ইহার পরেই সেই বৎসরেই 
স্থবিখ্যাত মিসনরী মার্যম্যান. সাঁছেৰ “সমাচার দর্পণ” প্রচার 
করেন; ১৮১৮ খুষ্টাব্ধে “দিগ্দর্শন” নামে প্রথম সাময়িক 
পত্র কেরী সাহেব কর্তৃক প্রচারিত হয়; ১৮১৯ খৃষ্টাবে রাজা 
রামমোহন রায় .ও. তবানাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ে মিলিত 
হইয়া «কৌমুদী” নামক সংবাদ পত্র, ও শ্রীরামপুরের মিসনরী- 
গণ পগস্পেল্‌ ম্যাগাজিন” গ্রক্কাশ' করেন) ১৮২১ খৃষ্টাব্দে 
রামমোহন প্রাঙ্গণ সেবদী+, বা “ত্রাক্মণিক ম্যাগাজিন” নামক 
সাময়িক পন্ব প্রচার করেন? এই সময়ে. স্মরণ প্রথার 
আন্দোলনে রামমোহন, হিন্দু-সমাজের বিপক্ষতাচপণ করিলে 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হার উপর বিরক্ত হইয়া নিজে 
১৮২ খুষ্টান্ধে "সমাচার টন্ত্িকা' নামক সংবাদ পত্র প্রথম 
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প্রচার করেন। এই সময়ে বাঙ্কালাভাষ! বিশেষ রূপে সংঘর্ষণ 
প্রাপ্ত হইয়াছিল--এই সময়ে তিনটি ধর্মের আন্দোলনে বাঙ্গাল। 
সাহিত্য বিশেষ পুণ্টি-লাভ করে; একদিকে ভবানীচরণ ও 
হিনুধর্ম, অনাদিকে রামমোহন ও বেদান্ত, ও অপরদিকে কেরী, 
মার্ষম্যান ও বাইবেল; এই তিন বিভিন্ন মত্তের সংঘর্ষণে ও 
সহমরণ প্রথার আন্দোলনে বক্গভাঁষা সজীব ও সবল হইয়! 
উঠিল; ১৮২৫ খুষ্টান্মে মীলরত্ব হালদার কর্তৃক “বঙ্গদূত” প্রকা- 
শিত হয়; অনন্তর ১৮৩০ খৃষ্টা্দে ঈশ্বরচন্দ্র গুপু *প্রভাকর* 
প্রচার করেন; ১৮৩১ খুষ্টাবে রামচন্দ্র মিত্র কর্তৃক “জ্ঞানো- 
দয়” নামক সাময়িক পত্রিকা সম্পাদিত হয়; এই সময়ে 
বঙ্গদেশের আদালত সমূহ হইতে পারসীভীষা অস্তর্থিত হটয়া 
বাঙ্গালীভাষ! তাহার স্থান অধিকার করে; ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে 
গঙ্গাচরণ সেন “বিজ্ঞান সেবধী” নামে আর একখানি সাম- 
য়িক পত্র প্রকাশ করেন; ১৮৩৫ খুষ্টান্দে অদ্ধৈতচরণ আটোর 
যাত্বে “সংবাদ পূর্ণ ঈক্রোদয়?” প্রথম প্রচারিত হয়; ১৮৩৯ 
ৃষ্টাঝে গৌরীশস্কর ভট্টাচার্য্য ( গুড় গুড়ে ভট্টাচার্ঘ্য ) “ভাস্কর” 
ও প্রসরাজ”, বাহির করেন; ১৮৪৭ খুষ্টাননে রাজা কৃষ্ণনাথ 
রায়ের প্রযত্ধে «মূর্শিদাবাঁদ পত্রিক1” জন্ম গ্রহণ করে) ইহাই 
মফঃন্বলে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা) ১৮৪২ খৃষ্টান জ্রীযুক্ত 
অক্ষয়কুমার দত্ত “বিদ্যাদর্শন” নামে একথানি সাময়িক পত্র 
প্রচার করেন; এই সময়ে উপর্যুপরি “পথ্য প্রদান” প্পাষণ 
পীড়ন” “আন্কেল গুড়ুম” প্রভৃতি নানাবিধ পত্বিকার ছড়াছড়ি 
হয়) অনস্তর ১৮৪৩ থৃষ্টাবে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত “তত্ব- 
বোধিনী পত্রিকার” সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন) ১৮৪৭ 
খষ্টাবে রাজ! কালীনাথ চৌধুরীর যত্বে “রঙ্পুর বার্ভাবহ” 
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নামে সংবাদ পত্র জন্ম গ্রহণ করে; ইহাই মফস্বলের দ্বিতীয় 
ংবাদ পত্র; তদনস্তর ১৮৫০ খৃষ্টাবে শ্রীযুক্ত ঈ্বরচ্র বিদ্যা" 
সাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি মাত্বাগণ “দর্বপ্ত'ত- 
করী পত্রিক।” নামে একখানি সাময়িক পত্রিক| গ্রচার করেন; 
১৮৫১ খৃষ্টাবে শ্রীযুক্ত রাজেক্লাল মিত্র “বিবিধার্থ সংগ্রহ” 
নামক সাময়িক পত্রিকা প্রচার করিতে ব্রতী হন) “তত্ববো- 
ধিনী পত্রিকা» ও দবিবিধার্থ সংগ্রহ” বাঙ্গীলাভাষার যথার্থ 
বৃদ্ধি সাধন করিয়াছে; এই ছুইধানি পত্রিকাই বিশুদ্ধ 
প্রণালীতে লিখিত হইত এবং ছুইখানিই নিত্য নৃতন তত্ব 
প্রচার ও লোকের ভ্রম দুর করিবার নিমিত্ত ব্রতী ছিল) ইহা- 
দের পূর্ববর্তী প্রায় যাবতীয় পত্রিকাই কারর্য্য ভাষায় লিখিত 
হইত, এমন কি: তাহাদের মধ্যে কেহই পত্রিকা নামেরই 
উপযুক্ত ছিল না) এই জন্য প্তত্ববোধিনী” ও “বিবিধার্থ 
সংগ্রহকেই” বাঙ্গালাভাষার প্রথম সামরিক পত্রিকা ধরিতে 
হস্। শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সুরত 
বছল সাধুাষার প্রতি বিরক্ত হইয়া ১৮৫৪ খৃষ্টাঝে বাবু 
রাঁধানাথ সিকদায় ও'বাবু প্যারীর্টাদ মিত্র " মাসিক পত্রিকা ” 
মায়ে একখানি অপভাষায় লিখিত মানিক পত্রিক! প্রকাশ 
করেন) ইহাতেই প্যারী্টাদ মিত্র: ওরফে ডেকর্টাদ ঠাকুর. 
প্রণীত "আলালের ঘরের ছুলাল”। প্রথম প্র্কীশিত হয়। এই 
রূপে ক্রমে ক্রমে এগুলি পত্রিকা জন্ম গ্রহণ. করিল সত্য 
বটে, কিন্ত এ পর্য্স্ত রাজনৈতিক অবস্থা সমালোচন, বা 
দেশের অভাব বিজ্ঞাপন ও সমাজের ভ্রম প্রমাধ পরিদর্শন, 
করিবার নিমিত্ত একখানি : পত্রিকাও জন্ম গ্রহণ করে নাই; 
তদনস্তর ১৮৫৮ খৃষ্টান এই গুরুতর উদ্দেপ্ত সাধন কদ্ধিবার 
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জন্য “সোমপ্রকাশ” জন্ম গ্রহণ করে) শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ 
বিদ্যাত্ষণ ইহার সম্পাদক; কিন্তু এই পত্রের প্রথম উদ্ভাবক 
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর; তিনি কোন নিংশ্ব বালকের 
জীবনোগায় করিয়া দ্বিবার জন্যই “সোমপ্রকাশের+ কল্পন। 
করেন; পরে কোন কারণ বশতঃ তাহা৷ ঘটিয়া উঠে নাই; 
ওবে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথম প্রথম “সোমপ্রকাশে” প্রব- 
স্বাদ্দি লিখিতেন। “সোমপ্রকাশ+” প্রকাশের প্র হইতে 
বাঙ্কালাভাষায় নানাবিধ উতকৃষ্টতর সংবাদ ও সাময়িক পত্রিকা 
জন্ম গ্রহণ করিম্মাছে। এ স্থলে তছুল্লেখের আর প্রয়োজন 
নাই। 

যাহ! হউক, আমর! বাঙ্গালাভাষার ইতিহাস লিখিতে 
প্রবৃত্ব' হইয়া এতদুরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম) ভাষার 
ক্রমোন্নতি প্রদর্শন করাই আমাদের উদ্দেস্ত। আমর] দেখাঁ- 
ইলাম বঙ্গভাষ! পৃত সলিল! স্থরধুনীর ন্যায় প্রথমে অত্যুচ্চ 
1ৎখালয় সদৃশ সংস্কৃত ভাষ। হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া, হরিদ্বার 
তীর্থ সদৃশ বিদ্যাপতি ও চত্তীদাসের কল্পনায় আদিয়। প্রবেশ 
লাভ করিরাছে; গঙ্গা তথা হইতে নির্গত হইয়। যেমন প্রয়াগ 
তীর্থে শ্রীকষ্চের রঙ্গ কানন মথুরা ও বৃন্দাবনের পদদেশ 
. বিধৌতকারিণী যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছেন, বাঙ্গালা 
' ভাষাও তদ্রপ বিদ্যাপতি ও চত্ডীদাসের নিকট হইতে আসিয়! 
গোবিন্দদাস প্রভৃতি অনেক কৰি কর্তৃক বর্দধিতায়তন হই- 
য়াছে; প্রস্কাগ তীর্থ পরিত্যাগ করিয়। স্থুরধুনী শিব-ছূর্গার 
প্রিয় স্থল কাশীধামে আসিয়া! উপস্থিত হইয়াছেন) বন্দভাষাও 
সেইরূপ কবিকষ্কণের চণ্ডীর ছট। মন্তকে ধারণ. করিয়! 
সাহ্মাদে উৎফুল্ল হইলেন ॥ অআবনত্তর ত্বহু তনয় যেমন 
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অযোধ্যা ধৌতকারিণী নির্মল সলিল! সরযুকে প্রাণ্ত হইয়া 
সখী হইলেন, ' বঙ্গতাষাও তন্্রপ 'কৃতিবাস প্রদত্ত রামায়ণ 
কণ্ঠে ধারণ করিয়। পরিতৃপ্ত হইখেন ? তদনস্তর গঙ্গা মগধ 
সমীপে সমাগত হইয়া জরাসদ্ধের বৃতীত্ত স্বার! রৃষ্ণার্জুনের 
পরিচয় পাইলেন ও তথায় ধর্মের জয় ও অধর্থ্ের পরাজয় 
বৃত্বাস্ত শ্ররণ করিলেন, সেইরূপ বাঙ্গাল! সাহিত্যও কাশীরাম 
দাস কর্তৃক, কষ্চার্জুনের অস্ভুতলীল বর্ণন ও ঘনরাম, রূপ- 
রামের ধর্ম ইতিহাস বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া সখী হইলেন 
ত্রমে থুরধুনী নবদ্বীপে আমিয়া উপনীত হইলেন) তথায় 
রাজ! কৃষ্টচন্ত্রের কীর্তিকলাপ সন্দর্শন করিলেন ; বঙ্গীয় সাহি- 
ত্যও তন্দ্রপ তীহার প্রিয় সভাসদ ভারতচন্ত্র ও রামপ্রসাদ 
প্রদত্ত মুক্তার মোহন মাল! ও ক্ৃষ্করাম, প্রাণরামের অণঙ্কার 
নিচয় কণ্ঠে ধারণ করিয়! প্রীত হইলেন) তদনস্তর গঙ্গা 
যেমন নবদ্বীপ হইতে বহির্গত হইয়। দক্ষিণে ও বামে নাল! 
গণুগ্রাম, বন-উপবন, নগর-উপনগর রাখিয়া ইংরাজ রাঁজের 
কীরতিপূর্ণ মহানগরী কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, 
বাঙ্গাল! সহিত্যও তক্রপ নিধিরাম গুপ্ত, হর ঠাকুর, রাঁমবন্থু, 
ছর্গাগ্রস্ মুখেনপাধ্যায় প্রভৃতির নিকট হইতে আসিয়া আধু- 
নিক ইংরাজী ভাবাশ্রিত মধুহুদন/ দীনবন্ধু, হেমচক্্র, নবীন- 
' চক্র, বঙধিমচন্্র, মেশচজ্্, কালীপ্রসন় প্রভৃতির কণ্ঠে লীলা! 
করিতেছেন; কলিকাতা হইতেই গঙ্গা বিস্তৃতি লাত করিয়া 
ক্রমশঃ সমুদ্রে যাইয়া মিশিয়াছে-+ তথা অনন্ত--অসীম আকার- 
ধারণ করিয়াছে, জানি না কতঙ্দিনে বঙ্গভাষা এই অনস্ত 
মুক্তি ধারণ করিবে) কতদিলে ইহা এমদ. গরিপুষ্ট হইবে য়ে, 
ইহার কিছুরই অভাব থাঁকিবে না। . তৰে একটা কথা বাাগা 
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ভাষার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় নহে) যে বঙ্গবাসী ত্রিংশং বং- 
সর মধ্যেই বঙ্নভাষার এন্সপ যুগীস্বর উপস্থিত "করিক্কীছেন, 
শত বৎসর পরে যে, সে ভাষা উন্নতির উচ্াতোরণে অবস্তা 
পিত হইৰে তাহাতে আর সন্গেহছ কি? এক্ষণে বঙ্গবাসী 
বুঝিম্বাছেন ষে, জাতীয় সাহিত্যের নিকট আর কিছুই তিটিতে 
পারে না; পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া! প্রথমে যে ভাবায় 
কথা কহিতে শিখিয়াছি- বাল্যকালের নিষ্পাপ সময়ে যে 
ভাষায় বাল-স্থহদগণের সহিত মিষ্টালাপ করিয়াছি- যৌবনে 
প্রণয়িনীর সহিত .যে ভাষায় প্রেমালাপ করিয়। থাকি, সে 
ভাষা যে অতি আদরের ধন তাহা বঙ্গবাসী এক্ষণে বুঝিয়- 
ছেন। যখন দেখিতে পাওয়া যায় বাঙ্গালী বিলঞ্্জ হইতে 
প্রত্যাগমন করিয়াও বাঙ্গালাভাঁষাকে মাতৃভাষা বলিতেছেন-_ 
তাহার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন; তখন আমাদের 
আশঙ্কা করিবার আর কারণ কি? যে বাঙ্গালী কিছু দিন 
পূর্বে বিলাত হইতে গ্রত্যাগমন করিয়! স্বদেশবাসীগণকে 
“নেটিভ নিগার” বলিয়া সম্বোধন করিতেন--বাঙ্গ।ল। কথা 
মুখেও আনিতেন না--আবার সময়ে সময়ে বলিতেন বঙ্গদেশ 
আমার জন্ম স্থান হইলেও ছঃখের বিষয় আমি বাঙ্গাল! 
. ভুলিয়। গিয়াছি” (পাঠক হাপসিবেন না--এটি সত্য কথা) 
_ সেই বাঙালিই যখন স্বর্গধাম হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়। সেই 
বাঙ্গালাভাষারই আলোচনে প্রবৃত্ব হইয়াছেন, তখন ক্সার 
আশঙ্কার কারণ কি? এক্ষণে যখন ইংরাজী বক্তাগণ' ইংরাজী 
ছাড়িয়া ছুই এক স্থলে বাঙ্গালাতেও বন্ধৃতা। করিতেছেন 
যখন অনেক কৃতবিদ্য লোক ইংরাদী ছাড়িয বাারতে 
পত্রাদি বিগত ধরিয্ছেন, তখন আর আষানের আশঙ্কা] 


খত 
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করিবার কারণ কি আছে? তবেই “এক্ষণে দেখা যাইতেছে 
বাঙ্গালাকা্রতি বাঙ্গালীর 'আঁদর বাঁড়িয়াছে ;__বাঙ্গালী এক্ষণে 
বুঝিয়াছেন জাতীয় পতাকার নিয়েই জাতীয় সাহিত্য তাই 
তিনি বঙ্গতাঁধার আদর করিতেছেন। জনৈক ইংরাজ লেখক 
লিখিয়াছেন “জাতীয় পতাকার নিয়েই জাতীয় সাহিত্য পুজা' 
পাইবার সামগ্রী; 'এই'জন্য প্রত্যেক যুবকের অন্ততঃ জীব- 
নের তৃতীয়াংশ সময় ইহ্থার উন্নতি কলে ক্ষেপণ কর! কর্তব্য ।” 
আমাদের জাতীয় পতাঁকা নাই-২স্কৃতরাং জাতীয় সাহিত্যই 
আমাদের প্রধান পুজার প্রব্য ) বাঙ্গালী এই কথাটি বুঝিতে- 
ছেন ইহা সামান্য গৌরবের বিষয় মছে'। বিশেষতঃ তাহারা 
এইএতিবৎসরের অধ্যেই ভাষার যাৃশ শ্রী-সম্পাদন করিয়া" 
ছেন, অন্য কোন ' প্রাতি--এত 'অল্প সময়ের মধ্যে 
এন্াদৃশ উন্নতি 'সংসাধন 'করিতে সমর্থ হন নাই? বাঙ্গালী 
চিরকাল অরাগ্রস্থ_-তাহার গৌরব.-করিবার কিছুই নাই 
কেবল তাঁহীক্র ভাঁধার উন্নতিই তাহার" গৌরব করিবার স্থল। 
বাঙ্গালী এই ভাষার দোহাই চিত্র জগতের সমক্ষে দণ্ডারমান 
হইতে পারেন। 

(জাতীয় সাহিত্যই জাতীয় উদ্নতি 'মুল) তীর সািতা 
ধেমন জাতীয় জীবর্নের উন্মেষক, এমন আর কিছুই নছে। 
জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি হইতে আরম্ভ হইলেই ম্বাধীন 
চিন্তাও তৎসহ সমাজে প্রবেশ -পথ-পাক্ এবং সেই পবা 
চিন্তা আত হইতেই ক্রমশঃ সমীর্জে” জাতীয় চরিত্র স্বাধীন 
ভাবে গঠিত হইতে থাকেও স্টউরাং ভাঁধা সমাজের সাধার" 
উপকারণ নহে) বঙগবাঁপী'সেই ভাষার জআদ়করিতে' শিখি 
যাছেন-:এই অিংশৎ বৎসর অধ্যেই' হাক এতার্শ উল্নটি 
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সাধন করিতে পারিয়াছেন_ইছা তাহার পক্ষে সামান্য গোর- 
বের কথ! নহে । কিন্তু এক্ষণেও অনেক বাকী আছে--ভাষার 
এই উন্নতির স্ত্রপাত হইয়াছে, অতএব বঙ্গবাসী ! এই সময় 
হইতে ইহার উন্নতি কল্পে অধিকতর মনোযোগী হও. 
দেখিবে, শত বৎসর পরে তোমরা পৃথিবীর মধ্যে এক গণ- 
নীয় জাতি মধ্যে পরিগণিত হইবে-_-তখন আর এক্ষণকার মত 
নগণ্য মধ্যে পড়িয়া থাকিবে না। তবে একবার সমবেত 
হই! নবীন উৎদাহে মাতিয়া_ইহার প্রবৃদ্ধি সংসাধন 
করিতে ত্রতী হও? যৎকালে চতুর্দিকেই আশালোক জলি- 
 তেছে, তখন আর আশঙ্কা! করিবার কারণ কি? যুখন জাতীন্ব 
সাহিত্যই জাতী উন্নতির মূল, তখন সেই সাহিতেএত. 
ঞ্জই 









হা নব 


০২০852০৯০৪৬ 
রি 


যাগৈবাজার থর বে 
. ডাক সংখ্যা”? ১০৫৭, হলীি১০০০৭৪৪? 


৯০০৯৪৪৯৪ ” 





